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ভুমিকা 
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প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই 
নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, শুধুমাত্র তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, আমরা 
আল্লাহর নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করি আমাদের নিজেদের অনিষ্ট এবং 
অকল্যাণমূলক কাফক্রম থেকে । আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন, তাকে 
কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ 
হিদায়াত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, “আল্লাহ ছাড়া আর কোনো 
সত্য ইলাহ নেই, তাঁর কোনো অংশীদার নেই”। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি 
যে, “মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রসূল” । 
অতঃপর, 


আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ জল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
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“নিশ্চয় বনূ ইসরাঈল বাহাত্তরটি দলে বিভক্ত হয়েছিলো । আর আমার উম্মত 
তিহাত্তরটি দলে বিভক্ত হবে। তাদের মধ্যে মাত্র একটি দল ব্যতীত অন্য 
সকলেই জাহান্নামে যাবে”। ছাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রসূল, সেটা 
কোন দল? তিনি বললেন: “আমি ও আমার ছাহাবীগণ যেই মত ও আদর্শের 
উপরে আছি, এই আদর্শের উপরে যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে” । 


ইমাম তিরমিযী তার সুনানে (৫/২৬, হা/২৬৪১), আজুররী আশ শারী'আহ 
(৫১ পৃষ্ঠা), লালকায়ী শারহু “ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ এর (১/১০০), 
ত্বাবারানীসহ আরও অনেকে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, হাদীছটি 
রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে হাসান বলেছেন। 


২৮ 


এই হাদীছটি প্রমাণ করে যে, (শেষ উম্মতের মধ্যে) বহু মত ও আদর্শের 
জন্ম হবে। আর ছাহাবীগণের আদর্শের ওপরে যারা চলবে একমাত্র তারাই 
ক্কিয়াতের দিবসে মুক্তি পাবে। এই দলগুলোর মধ্যে কোন দলটি 
ছাহাবীগণের মতাদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত? বাস্তবিকপক্ষে সেই দলটি হলো 
“আহলুল হাদীছ ওয়াস সুন্নাহ। এরাই হলো একমাত্র সাহায্যপ্রাপ্ত ও 
নাজাতপ্রাপ্ত দল । আর হে সম্মানিত পাঠক! আলোচ্য কিতাবে এই বিষয়ের 
প্রমাণ তুমি অচিরেই দেখতে পাবে । “একমাত্র আহলুল হাদীছগণই হলো 
সাহাষ্যপ্রাপ্ত ও নাজাতপ্রাপ্ত দল” এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 
এই কিতাবে । আর এই কিতাবে প্রকৃত আহলুল হাদীছ কারা, তাদের মত ও 
পথ এবং তাদের কাধপ্রণালী সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 
“আল্লাহ যেনো আমাদেরকে প্রকৃতপক্ষে এবং বাস্তবিক অর্থেই আহলুল 
হাদীছ এর অন্তর্ভুক্ত করে দেন' এটাই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি। এই 
বিষয়ে তিনিই একমাত্র অভিভাবক ও প্রকৃত ক্ষমতাবান । 


আমাদের নবী _ মুহাম্মাদ _ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -, তাঁর পরিবার 
পরিজন ও তাঁর সকল ছাহাবীগণের উপর আল্লাহর ছুলাত ও সালাম বর্ষিত 
হোক। 
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“আহলুল হাদীছগণই একমাত্র সাহায্য প্রাপ্ত দল' এ বিষয়ে দলীল এবং 


আহলুল হাদীছদের মবাঁদা ও তাদের পাপ্তিত্যের ব্যাপারে ইমামগণের 
প্রশংসামূলক বাণী । 
ছুহীহ বুখারী (হা/৭১) ও ছহীহ মুসলিমে (হা/১৫২৪) মু'আবীয়া - রছীয়াল্লাহু 
আনহু - থেকে বর্ণিত আছে। নাবী - জল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - 
বলেছেন: 


লিও প৪৩ উন ৬ লএ রা ০টি এও ও ৬8৬ ০৮৭ 

০০৫ ৬৩ ০2১৬ ৮১১ এ 
"আমার উম্মতের একটি দল সবর্দা আল্লাহর হুকুমের ওপর প্রতিষ্ঠিত 
থাকবে । যারা তাদেরকে পরিত্যাগ করবে অথবা তাদের বিরোধিতা করবে, 


তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এভাবে তারা কিয়ামত কায়েম 
হওয়া পযন্ত মানুষের উপর বিজয়ী থাকবে" । 


তিরমিীর (হা/২১৯২) একটি বণনাতে মু'আবীয়া বিন কুররার হাদীছে বর্ণিত 
হয়েছে, যা তিনি তার পিতা থেকে, তিনি সরাসরি নাবী - জুল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম - থেকে বর্ণনা করেছেন: 


০৭ 0৪ ৬ 0০০ লি ১৮০ ও ৬০ ৬ এ% ১ 
"আমার উম্মতের একটি দল সব্দা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে (আল্লাহর পক্ষ থেকে), 


ক্ষতি করতে পারবে না "। 


আর 'আহলুল হাদীছগণই হলো একমাত্র সাহায্যপ্রাপ্ত ও নিক্কৃতিলাভকারী দল' 
এই মর্মে ইমামগণের উক্তিসমূহ পযয়িক্রমে নিম্নে বর্ণিত করা হলো: 
আবুল ফাতুহ আত ত্বঈ আল হামাযানী “কিতাবুল আরবাঈন* - এ (১৬৩ 


পৃষ্ঠায়) বর্ণনা করেন: আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, আহমাদ ইবনু হাম্বাল, 
ইয়াধীদ ইবনে হারন ও ইবরাহীম ইবনুল হাসান দীযেল আল হামাযানীসহ 
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এই জাতীয় মুসলিম উম্মাহর বিরাটসংখ্যাক আলেম ও বিশিষ্ট বিখ্যাত 
ইমামগণের মতে হাদীছে আলোচিত ত্বয়েফাহ বা দল দ্বারা 'এ সকল 
আছ্হাবুল হাদীছ ও আহলুল আছার' উদ্দেশ্য যারা যথার্থভাবে দীনের 
অনুসরণ করেছে, সুদৃঢ় সরল পথে চলেছে, যারা সবেচ্চি সঠিক পথ ও 
মানহাযকে আকড়ে ধরেছে। 


শারাফু আছুহাবিল হাদীছ গ্রন্থে ৮৮ পৃষ্ঠা) খত্বীব আল বাগদাদী বলেছেন: 
আল্লাহ তা'আলা আহলুল হাদীছকে শরী“আতের ভিত্তিরপে স্থাপন করেছেন 
এবং তাদের দ্বারা প্রতিটি জঘন্য বিদ'আতকে ধ্বংস করেছেন৷ তাই তারা 
হলো পৃথিবীর বুকে আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মধ্য হতে নিবাঁচিত তন্বাবধায়ক, 
নবী - ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - ও তাঁর উম্মতের মাঝে সেতু বন্ধন, 
তাঁর আদর্শ সংরক্ষণে কঠোর পরিশ্রমী। তাদের আলো উজ্জ্বলতায় ভরপুর, 
তাদের শ্রেষ্ঠত্ব চিরস্থায়ী, তাদের প্রমাণগুলো চমৎকার, তাদের মত ও পথ 
সুস্পষ্ট, তাদের যুক্তি ও সনদ অপ্রতিরোধ্য । কোনো সম্প্রদায় প্রবৃত্তির 
তাড়নায় কোনো মতকে পছন্দ করলে তা আকড়ে বসে থাকে, অথবা কোনো 
চেতনাকে ভালো মনে করলে তার প্রতি নিবেদিত হয়ে যায় । কিন্তু আছ্ুহাবুল 
হাদীছগণ তার ব্যতিক্রম । কারণ; আল্লাহর কিতাব হলো তাদের সীমারেখা, 
সঙ্গেই তাদের যোগ-সুত্র। তারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে না, মানব উদ্ভাবিত 
মতাদর্শের প্রতি গ্রাহ্য করে না। বরং রসূলের থেকে যা (বিশুদ্ধ সনদে) 
বর্ণিত হয়েছে, সেগ্তলোই তারা গ্রহণ করে। তারা এই ব্যাপারে বিশ্বস্ত, 
দীনের সংরক্ষক ও প্রহরী, জ্ঞানের আধার ও বাহক । যখন কোনো হাদীছ - 
এর বিশুদ্ধতায় মতানৈক্য সৃষ্টি হবে, তখন তাদের কাছেই এই বিষয়ে 
স্মরণাপন্ন হতে হবে । তারা হাদীছের ব্যাপারে যা হুকুম দিবে দিবে, সেটিই 
গ্রহণযোগ্য ও শ্রবণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে । তাদের প্রত্যেক আলেমই 
ফকীহ, শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ও মেধাবী, প্রত্যেকেই স্ব স্ব গোত্রের মধ্যে 
সবচেয়ে বেশী দুনিয়াবিমুখ, মহত্বের গুণে গুণান্বিত, দক্ষ পাঠক, চমৎকার 
বক্তা । তারা হলেন বিরাটসংখ্যক একটি দল । আর তাদের পথ হলো সরল 
পথ। প্রত্যেক বিদআতী তাদের আক্বীদাহকে নিজের আকীদাহ বলে প্রকাশ 
করে এবং প্রকাশ্যে তাদের মতাদর্শের বিরোধিতা করার দুঃসাহসিকতা 
দেখায় না। যে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, আল্লাহ তাকে চুণবিচূর্ণ করে 
দেন। আর যে তাদের প্রতি বিরোধিতা করে, আল্লাহ তাকে অপদস্থ করেন। 
যে তাদেরকে পরিত্যাগ করে, সে তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। যে 
তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সে কখনোই সফল হতে পারে না। দীনের 
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৫৫ নল 


ব্যাপারে সতর্ক ব্যক্তি তাদের পথনিদেশনার মুখাপেক্ষী ৷ তাদের প্রতি যারা 
বুদৃষ্টি দেয়, তারা বিষপ্ন ও দুঃখিত হয়ে পড়ে । আর নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা 
তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম। 


তিনি একই কিতাবে (১০ পৃষ্ঠাতে) আরো বলেছেন: রবুবল 'আলামীন 
সাহায্যপ্রাপ্ত এই দলকে দীনের প্রহরী বানিয়েছেন। আর তারা সুসংহত 
শরী“আতকে দৃঢ়তার সহিত আকড়ে ধরেছেন এবং ছাহাবা ও তাবেঈনদের 
পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন যার ফলে তাদেরকে শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকে তিনি 
রক্ষা করেছেন। তাদের কাজ হলো মনোনীত নবীর শরী“আতে বিদ্যমান 
বিধিসমূহ বাছাইয়ের লক্ষ্যে আছারগুলোকে সংরক্ষণ করা ও দূর-দূরান্তের 
কন্টকাকীর্ণ পথসমূহ পাড়ি দেওয়া । তারা এই বিধান পরিত্যাগ করে কখনো 
কোনো ব্যক্তিগত মত ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে না। তারা তাঁর 
শরী“আতকে কথা ও কাজে মান্য করে থাকে । তারা তীর সুন্নাহকে মুখস্থ 
করা ও তা অন্যের কাছে বর্ণনা করার মাধ্যমে সংরক্ষণ করেছেন, এমনকি 
এর দ্বারা তারা এর নীতিগত ভিত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন । আর তারা এমনটি 
করার সবোচ্চি অগ্রাধিকারসম্পন্ন ছিলেন আর তারাই ছিলেন এর প্রকৃত 
ধারক বাহক। 


ইবনু কুতায়বা 'তা'বীলু মুখতালাফিল হাদীছ" কিতাবে (৫১ পৃষ্ঠাতে) বর্ণনা 
করেছেন: আর আছুহাবুল হাদীছগণই সঠিকভাবে হককে অনুসন্ধান করেছেন 
এবং এর সম্ভাব্য সকল দিক পুভ্খানুপুজ্খ অধ্যয়ন করেছেন। তারা আল্লাহর 
রসূল - ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর সুন্নাহসমূহ অনুসরণ করে ও 
তাঁর আছার ও খবরগুলোকে আয়ত্ব ও আত্মস্থ করার লক্ষ্যে জল-স্থল পথ ও 
পূর্ব পশ্চিমের দৃরত্বকে পাড়ি দিয়ে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করেছেন। 
তাদের একেকজন শুধুমাত্র একটি খবর বা সুন্নাহ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে নির্জন 
মরুপথ পাড়ি দিয়েছেন, যেনো তিনি 


উক্ত হাদীছ এর বর্ণনাকারী থেকে সরাসরি উক্ত হাদীছটি গ্রহণ করতে 
পারেন। এরপরে তারা হাদীছগুলোর ব্যাপারে চুল-চেরা বিশ্লেষণ ও গবেষণা 
করতে থাকেন। ফলে তারা হাদীছগ্তলোর মধ্যে কোনটি ছহীহ আর কোনটি 
ত্রুটিপূর্ণ, কোনটি নাসিখ আর কোনটি মানসূখ তা চিহ্িত করতে সক্ষম হন 
এবং ফক্কীহগণের মধ্যে কারা হাদীছগ্তলোর বিরোধী মত পোষণ করেছেন 
তাও জানতে পারেন। এরপরে তারা উক্ত বিষয়টি সকলকে অবহিত করেন। 
যার কারণে সংশ্লিষ্ট হাদীছটি (যে হাদীছটি ছহীহ বা নাসিখ) নিশ্চিহ্ন হয়ে 
যাওয়ার পরেও আবার নতুনভাবে উদিত হয়, হারিয়ে যাওয়ার পরেও আবার 
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শ্রেষ্ঠত্বের স্তরে উন্নীত হয়, বিচ্ছিন্ন থাকার পরেও আবার সংগঠিত হয়, আর 


যে সুন্নাহ থেকে বিমুখ ছিল, সে সুন্নাহ এর অনুসরণ করতে শুরু করে, আর 
যে তা থেকে অচেতন ছিল, সে উক্ত বিষয়ে অবহিত হয়। 


ইবনু হিব্বান তার দ্ুহীহ মুসনাদের ভুমিকায় (১/৩৪) আল্লাহ তা'আলার 

ংসা করার পরে বর্ণনা করেছেন: এরপরে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠতম কাজের 
জন্য একটি দলকে বাছাই করলেন, আর তাদেরকে তাঁর হেদায়েতের পথ 
আকড়ে ধরার পথ প্রদর্শন করলেন । অর্থাৎ সুন্নাহ ও আছারকে আকড়ে 
ধরার ক্ষেত্রে মহৎ ব্যক্তিদের পথে চলার হেদায়েত দিলেন । এরপরে তাদের 
কথা বলার শক্তি দান করলেন । অর্থাৎ - সুন্নাহসমূহ সংকলন করা, প্রবৃত্তির 
চেতনার আলোকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা এবং প্রবৃত্তির 
চেতনার আলোকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোকে পরিত্যাগ করে সুন্নাহসমূহ 
নিদর্শনগুলো স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করার পাশাপাশি অবিরত ভ্রমণ ও পথচলার 
মাধ্যমে এবং নিজ পরিবার ও মনোবাসনা ত্যাগ করে তাঁর নবীর সুন্লাহসমূহ 
অনুসরণ করার শক্তি দান করেছেন । ফলে এই সম্প্রদায় (আছুহাবুল হাদীছ) 
হাদীছের জন্য নিবেদিতপ্রাণ হয়ে তা অনুসন্ধান করতে লাগল। আর তা 
অনুসন্ধান করতে দূর-দুরান্তের পথে যাত্রা করা শুরু করল, হাদীছ বিষয়ক 
কিতাব লিখতে লাগল, হাদীছ এর বিষয়ে প্রশ্ন করতে লাগল এবং সংশ্লিষ্ট 
হাদীছকে সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত করতে থাকল, হাদীছ নিয়ে পরস্পর আলোচনা 
করতে লাগল এবং তা প্রচার করতে থাকল, হাদীছের উপর তারা পান্তিত্য 
অর্জন করতে লাগল এবং সংশ্লিষ্ট হাদীছকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে থাকল, 
হাদীছ এর আলোকে বিধান প্রণয়ন করতে লাগল এবং এই বিষয়ে যথাসাধ্য 
চেষ্টা করতে থাকল । ফলে তারা মুরসালকে মুস্তাছিল থেকে, মাওকুফকে 
মুনফাছ্ছিল থেকে, নাসিখকে মানসূখ থেকে, মুহকামকে (সুদৃঢ় ও বিধিবদ্ধ 
বিধান) মাফসুখ (রহিত বিধান) থেকে, মুফাসসারকে (ব্যাখ্যাকৃত স্পষ্ট 
বিধান) মুজমাল (অস্পষ্ট বিধান) থেকে, মুসতা'মালকে (্যেবহারযোগ্য 
বিষয়) মুহমাল (অনর্থক) থেকে, 'উমুমকে (ব্যাপক বিষয়) খুছুছ (নিদিষ্ট 
বিষয়) থেকে, দলীলকে মানছুছ (আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অভিব্যক্তি) থেকে, 
মুবাহকে (বৈধ বিষয়) মাহযুর (নিষিদ্ধ বিষয়) থেকে, গরীবকে মাশহুর 
থেকে, ফরয বিধানকে ইরশাদ (পরামর্শ বা উপদেশ) থেকে, হাতামকে 
(পালন করা অত্যাবশ্যক এমন বিধান) ইব'আদ (যেই কর্ম থেকে দূরে 
থাকার নিদেশ দেওয়া হয়েছে) থেকে, 'আদিল রাবীদেরকে মাজরূহ 
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রাবীদেরকে থেকে এবং দ্বয়ীফ রাবীদেরকে মাতরক রাবীদের থেকে পৃথক 
করেছে। আর এর পাশাপাশি তারা 'আমলযোগ্য হাদীছের মান ধার্য করে 
দিয়েছে এবং অজ্ঞাত ব্যক্তিদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছে, অবশেষে 
আল্লাহ তাদের মাধ্যমে মুসলিমদের দীনকে রক্ষা করেছেন। 


এই দীনকে তিনি নিন্দুকের নিন্দা থেকে রক্ষা করেছেন। আর তাদেরকে 
মতবিরোধের মীমাংসার ক্ষেত্রে হেদায়েতের দিশারী, দৈনন্দিন জীবনের 
নিত্যনতুন সমস্যাবলির সমাধানে আঁধারের প্রদীপ বানিয়েছেন । সুতরাং তারা 
আল্লাহর বন্ধুদের প্রধান কেন্দ্র 


আর সাম'আনী “ছুওনুল মানত্িক" কিতাবে (১৬৫-১৬৭ পৃষ্ঠা) বলেছেন, আর 
যে অন্যতম বিষয়টি আহলুল হাদীছ এর হক হওয়ার দলীল তা হলো, যদি 
তুমি তাদের সকল গ্রন্থ শুরু থেকে শেষ পযন্ত অধ্যয়ন কর, চাই সে গ্রন্থ 
প্রাচীন হোক কিংবা আধুনিক, তাদের মাতৃভূমি ও বণনাকারী যতই ভিন্ন 
হোক না কেন, তাদের নিবাস যতই দূরত্বে অবস্থিত থাকুক না কেন, তাদের 
প্রত্যেকের বসবাসের এলাকা যতই দুরবর্তী হোক না কেন, তাহলে তুমি 
দেখতে পাবে যে, তারা প্রত্যেকেই একই রীতিতে একই আদলে 'আকীদার 
বণনা দিচ্ছে। তারা এই ক্ষেত্রে এমন একটি নীতির উপর ভিত্তি করে পথ 
চলছে, যেই নীতি থেকে তারা কখনোই সরে দাঁড়ায়নি। আবার কখনোই 
সেই নীতির প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ পোষণ করেনি । তাদের কথা ও কাজে 
এক ও অভিন্ন। অবশেষে তিনি বলেছেন: আহলুল হাদীছের পরস্পরে 
একমত্য হওয়ার কারণ হলো, তারা দীন গ্রহণ করেছে কুর'আন ও সুন্নাহ 
থেকে যা তাদের মধ্যে একতা ও পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি করেছে। আর 
বিদ'আতীরা দীনকে গ্রহণ করেছে শুধুমাত্র 'আকুলী দলীল ও মানবীয় সিদ্ধান্ত 
থেকে, যা তাদের মধ্যে মতানৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা তৈরি করেছে। 


শায়খুল ইসলাম (রহি) বলেছেন যেমনটি মাজমু' ফাতাওয়ায় (৪/৯১) বর্ণিত 
হয়েছে : এটা স্বীকৃত কথা যে, যে ব্যক্তি অনুসৃত ব্যক্তির কথা, তার সার্বিক 
অবস্থা, তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও বাহ্যিক অবস্থা ভালোভাবে জানে, সেই 
উক্ত অনুসৃত ব্যক্তির ব্যপারে অধিকতম বিশেষজ্ঞ। আর এই ব্যাপারে কোনো 
সন্দেহ নেই যে, আহলুল হাদীছগণই আল্লাহর রসূল _ ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম _ এর সাথে সম্পর্কিত “ইলমের ব্যাপারে পুরো মুসলিম উম্মাহ 
এর মধ্যে অধিক অবগত এবং তাঁর সহচরবৃন্দের ব্যাপারেও যেমন: 
খুলাফায়ে রাশিদীন ও আশারাতুল মুবাশশারাহ, উবাই বিন কা'ব, আব্দুল্লাহ 
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ইবনু মাস'উদ, মু'আয ইবনু জাবাল, আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম, সালমান আল- 
আম্মার ইবনু ইয়াসির, হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান, সা'আদ ইবনু মু'আয, 
সা'আদ ইবনু উবাদাহ, সালিম যিনি আবু হুযায়ফার আযাদকৃত দাস ও এই 
জাতীয় ব্যক্তিবর্গ, যারা রসূলের সবাধিক নিকটতম সঙ্গী ছিলেন এবং তাঁর 
অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি সম্পর্কে সবাঁধিক অবগত ছিলেন আর তাঁর সবেত্তিম 
অনুসারী ছিলেন। 


তিনি “নাকদুল মানত্বিকু' কিতাবে (৪২ পৃষ্ঠা) বলেছেন: তুমি দেখবে কালাম 
শাস্ত্রের অনুসারীগণের মধ্যে একটি মতকে পরিত্যাগ করে অন্য মতকে 
গ্রহণ, কোনো ক্ষেত্রে একটি মতকে আকড়ে ধরা, আবার কোনো ক্ষেত্রে উক্ত 
প্রবণতা অনেক বেশি । এটাই হলো ইয়াকীন বা দৃঢ়বিশ্বাস না থাকার দলীল, 
তবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল হাদীছ এর কোনো আলেমের ব্যাপারে, তাদের 
কোনো সাধারণ সৎ ব্যক্তির ব্যাপারে এটা জানা যায়নি যে, কখনো সে তার 
মত বা আক্বীদাহ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে। বরং তারা বিভিন্ন ফেতনা ও 
বিপদের সম্মুখীন হয়েও এই বিষয়ে সবেচ্চি ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে । আর 
এটাই হলো নবীগণ, তাদের পুববর্তী অনুসারীগণ, এই উম্মতের সালাফ, 
ছাহাবা ও তাবেঈন ও অন্যান্য ইমামগণ - এর অবস্থা। তবে প্রবৃত্তির 
চেতনার অনুসারীদের মধ্যে যে স্বীয় মতের উপর অবিচল থাকে, সে আসলে 
অবিচল থাকে তার মতের মধ্যে যে প্রকৃত সত্য বিদ্যমান থাকে সেই সত্যের 
কারণে । যেহেতু প্রতিটি এমন বিদ'আত, যার ভিত্তির উপর ভর করে বিরাট 
একদল মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। সেই বিদ'আত এর অনুসারীদের মধ্যে 
অবশ্যই এমন কিছু হক বিষয় যিন্দা আছে, যা রসূল _. ছূল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম _ নিয়ে এসেছেন এবং সেই বিষয়টির গ্রহণযোগ্যতার 
আবশ্যকীয়তার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল হাদীছ একমত, কেননা, শুধুই 
বাত্বিল এমন কোনো মত কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। মোট কথা 
হলো: আহলুল হাদীছ ওয়াস সুন্নাহ এর মধ্যে বিদ্যমান অবিচলতা ও স্থিরতা 
কালাম ও দর্শন শাস্ত্রের অনুসারীগণের অবিচলতা ও স্থিরতার চেয়ে কয়েক 
গুণ বেশি পরিমাণে বিদ্যমান । 


লাকনবী তার গ্রন্থ “ইমামুল কালাম ফী মা য়াতা'আল্লান্ু বিল কিরা'আতি 

খালফাল ইমাম, গ্রন্থে (২২৮ পৃষ্ঠা) বলেছেন: আর যে ইনছথাফের সাথে লক্ষ্য 

করবে এবং বিপথগামী না হয়ে ফিকহ ও উছ্ুলের গভীর সমুদ্রে ডুব দিবে, 

সে সুনিশ্চিতরূপে জানতে পারবে যে, অধিকাংশ শাখাগত ও মৌলিক 
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মাসআলাসমূহ, যেগুলোর ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে, 
সে সকল মাসআলায় মুহাদ্দিসদের মাযহাব অন্যান্যদের মাযহাব থেকে 
অত্যধিক শক্তিশালী । আমি যতবারই ইখতিলাফের শাখা-প্রশাখায় বিচরণ 
পেয়েছি। আল্লাহই তাদেরকে এই সাফল্য দান করেছেন। কেন তিনি তা 
তাদেরকে দান করবেন না, অথচ তারা হলো নবীগণের প্রকৃত ওয়ারিস এবং 
তার শরী“আতের প্রকৃত প্রতিনিধি । 


অধ্যায়: ২ 
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মূলনীতি গঠনের নীতিমালা 


মূলনীতি বা ক্বায়দা-১: মূলনীতি দলীল বিহীন প্রমাণিত হতে পারে না, 
বিধায় মূলনীতি গঠনে কিতাব ও সুন্নাহ থেকে দলীল উপস্থাপন করতে হবে। 
আর এমন মূলনীতি দ্বারা দলীল উপস্থাপন করা যাবে না, যেই মূলনীতি 
দলীল ছারা সাব্যস্ত হয়নি। 


শরী“আতের সকল বিষয়ে কিতাব ও সুন্নাহই হলো একমাত্র মূলনীতি, এই 
দুটি উৎসই হলো সকল উদ্থুল ও কায়দাহ গঠনের মূল মাধ্যম । ক্রায়দাহ বা 
মূলনীতি চাই মৌলিক পর্যায়ের হোক অথবা ফিকুহী পর্যায়ের হোক। কারণ, 
সবপ্রকার মূলনীতিই শরী“আতের অন্তভুক্ত। হ্যাঁ, তবে মূলনীতি বা কায়দা 
গঠনের ভিত্তিগত দলীলটি পূর্ণ স্পষ্ট হওয়া জররী নয়। বরং মূলনীতি গঠনের 
ভিত্তিগত দলীলটি নুছুছ থেকে ও শরী“আতের বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা 
থেকে উদঘাটিত হলেও তা ছুহীহ হবে । 


মাজমূ' ফাতাওয়ার (১০/২৬৩১) বণনানুযায়ী শায়খুল ইসলাম ইবনু 
তাইমীয়্যাহ বলেছেন: যে কিতাব, সুন্নাহ ও পুর্ববতীদের থেকে বর্ণিত আছার 
এর ভিত্তিতে মৌলিক ও শাখা-প্রশাখাগত বিদ্যায় কোনো সিদ্ধান্ত গঠন 
করল, সে নবৃওয়াতের রাস্তা অনুসরণ করল। 


৩৬ 


ইবনুল কাইয়্টীম “ই'লামুল মুওয়ান্বিঈন' (২/৩৬৮) কিতাবে বলেছেন: যদি 
আমরা কোনো মূলনীতি গঠন করতে যেয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, 
এটাই হলো মূলনীতি । এরপরে এই মূলনীতির সঙ্গে সাংঘষিক কোনো সুন্নাহ 
পাওয়া গেলে তা যদি প্রত্যাখ্যান করা হয়, তাহলে আল্লাহর শপথ, আল্লাহ 
ও তাঁর রসুল যেই মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত করেননি এমন হাজার মূলনীতির 
বিনাশ আমাদের জন্য অতীব জররী একটিমাত্র হাদীছ প্রত্যাখ্যান করা 
থেকে। 


ইবনু রজব হাম্বলী ফাদ্বলু “ইলমিস সালাফ “আলা “ইলমিল খালাফ (১৫৭ 
পৃষ্ঠা) কিতাবে বলেছেন: এখান থেকে _ অ্ঠাৎ নব উদ্ভাবিত শাস্ত্রগুলো 
থেকে _ আহলুর রায় ফক্কীহগণ যে সকল 'আকুলী কায়দা ও মূলনীতি 
উদ্ভাবন করেছেন, আর ফিকৃহী শাখাগত মাসআলাগুলোকে যেগুলোর 
আঙ্গিকে বিন্যস্ত করেছেন, চাই ফিকৃহি শাখাগত মাসআলা সুন্নাহ এর সাথে 
সাংঘষিক হোক অথবা সামঞ্জস্যপূর্ণ হোক, তারা এগুলো উদ্ভাবন করেছেন এ 
স্বীকৃত কায়দা বা মূলনীতিগুলোকে অপসারণের লক্ষ্যে । 


ক্ায়দা-২: ক্বায়দা বা মূলনীতির দৃষ্টান্ত উপস্থাপন ছুহীহ না হলে তা মূল 

ক্বায়দা ছুহীহ না হওয়াকে আবশ্যক করে না। 
কোনো কায়দার সঙ্গে সংযুক্ত দৃষ্টান্ত ছহীহ না হলে উক্ত কায়দা ছুহীহ না 
হওয়ার সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে না। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ এমনটি বলা যাবে 
না যে, “নাহী বা নিষেধাজ্ঞা আমলের ফাসিদ বা বাতিল হওয়াকে নিদেশ 
করে” কায়দাটি ছুহীহ নয়। কারণ; এমন অনেক বিষয়কেই নিষিদ্ধ ঘোষণা 
করা হয়েছে, যেগ্তলো ফাসিদ বা বাতিল হওয়াকে নিদেশ করে না। অথবা 
এমনটি বলা যাবে না যে, “আমর বা আদেশ ওয়াজিব হওয়ার নিদেশ করে” 
এই কায়দাটি ছ্বুহীহ নয়। কারণ; এমন অনেক আমর বা আদেশ আছে, 
যেগুলো ওয়াজিব পযাঁয়ের নয়। আর এমনটি বলা যাবে না এই জন্যে যে, 
এই দৃষ্টান্তগুলো উক্ত ক্বায়দার মূল ভিত্তি থেকে বের হয়ে গিয়েছে। তাই 
এমন দৃষ্টান্ত মূল কায়দার মধ্যে কোনো ত্রুটি সৃষ্টি করতে পারবে না। আর 
এই হিসেবে কায়দাটি মূলনীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যেমনটি পূর্ব 
থেকেই আছে এবং মূলনীতির উপর স্থির থাকে । আর উক্ত দৃষ্টান্ত এ কায়দা 
থেকে বাদ পড়ে যাবে । 


৮ 


ক্কায়দা-৩: সুন্নাহ ও জামা'আতকে আঁকড়ে ধরে রাখে এমন ক্বাওয়ায়েদ আল 
কুল্লীয়্যাহ বিবেচনায় রাখা ওয়াজিব । 


শায়খুল ইসলাম তার “মাজমূ* ফাতাওয়াতে (২২/৬৭) বলেছেন: যেহেতু 
সুন্নাহ দ্বারা নিণীতি বিধান প্রত্যাখ্যান করা ও সুন্নাহ পরিত্যাগ করে 
অন্যকোনো উৎসকে আকড়ে ধরার পরিণতিতে সুন্নাহকে বিদ'আত, আর 
মুস্তাহাবকে ওয়াজিব এর রূপ দেওয়া হয়, যা বিভক্তি ও মতভেদে রূপান্তরিত 
হয়, যখন অন্যরা একই বিষয়টি ভিন্নভাবে সম্পাদন করে। তাই মুসলিমদের 
উপর এমন কাওয়া*য়েদ আল কুল্লীয়্যাহ এর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা 
ওয়াজিব, যেগুলোর মধ্যে সুন্নাহ ও জামা' আতকে আকড়ে ধরে রাখা যায়। 
মানব জাতির মধ্যে সবাঁধিক ছহীহ পথের পথিক হলো হাদীছবিশেষজ্ঞ 
আলেমগণ, যারা সুন্নাহ সঠিকভাবে বুঝে তা অনুসরণ করেছেন। 


ফিকৃহ শাস্ত্রের এমন আলেমও আছেন, যারা ফিরুহ শাস্ত্রের বিভিন্ন পর্যায়ে 
দুল হাদীছের উপরে নির্ভরশীল হয়েছেন। আবার অনেকের ভিত্তি ছিল এ 
আমল, যা তার শহরে বহুল প্রচলিত ছিল। ফলে তিনি মুল সুন্নাহকে 
সুন্নাহবিরোধী উক্ত আমলের চেয়েও নিঙ্নস্তরে নামিয়ে এনেছেন, এ কথা 
জানা থাকা সত্ত্বেও যে, নবী _ জ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম _ এই বিষয়ে 
উদারতা পোষণ করেছেন আর এগুলোর প্রত্যেকটিই সুন্নাহ । 


ক্ায়দা-৪: খাছ নির্দিষ্ট) দলীল “আম বা সাধারণ ক্কায়দার উপরে প্রাধান্য 
পাবে। 


যখন কোনো মাসআলায় উক্ত মাসআলার সঙ্গে সরাসরি জড়িত কোনো 
বিশেষ দলীল পাওয়া যাবে, তখন সাধারণ কায়দার দিকে লক্ষ্য করা হবে 
না। সাধারণ কায়দার দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে একমাত্র তখন, যখন 
শ্লিষ্ট মাসআলায় কোনো নছ্ছু না থাকবে । উদাহরণস্বরূপ কোনো 
মাসআলায় নিদিষ্টভাবে উক্ত মাসআলার সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত কোনো দলীল 
বিদ্যমান থাকলে সাধারণ কল্যাণ বা অন্যায়ের আলোকে উক্ত মাসআলার 
কোনো সমাধান নির্ণয় করা যাবে না। যেমনটি ইবনু রজব ফাতহুল বারীতে 
(২/৮৪) সরাসরি নিদিষ্ঠ দলীলের সঙ্গে সংযুক্ত মাসআলার ব্যাপারে 
বলেছেন: নুছ্ুছ (কিতাব অথবা সুন্নাহ এর কোনো স্পষ্ট দলীল) অযুহাত ও 
যুক্তির দাবি দ্বারা কখনো প্রত্যাখ্যান করা যায় না। 


ক্কায়দা-৫: কোনো কোনো শাখাগত মাসআলায় আলেমগণের মতানৈক্য 
হওয়া, মৌলিক ক্কায়দার মধ্যে মতানৈক্য হওয়া নয়। 


কোনো একটি কায়দার অধীন একাধিক মাসআলায় আলেমগণের মতানৈক্য 
সৃষ্টি হওয়াটা উক্ত মূল কায়দার মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়াকে আবশ্যক করে 
না। কখনো তারা একটি কায়দার মধ্যে একমত হয়েও উক্ত কায়দার অধীন 
কোনো পৃথক মাসআলায় মতভেদ করতে পারেন। উদাহরণ: কাফেরদের 
সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা নিষিদ্ধ হওয়ার মাসআলা | 


শায়খুল ইসলাম ইকৃতিদ্বাউছু ছিরাত্বিল মুস্তাক্বীম গ্রন্থে (১৪১ নং পৃষ্ঠা) 
বলেছেন: আমাদের পূর্ব বর্ণিত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, সকল ইমাম 
এই ব্যাপারে একমত যে, সামগ্রিকভাবে আহলুল কিতাব ও অনারবীয় 
(অমুসলিম) জাতির সঙ্গে সাদৃশ্য অবলম্বন করা নিষিদ্ধ, যদিও তারা কোনো 
কোনো শাখাগত মাসআলায় মতানৈক্য করেছেন । হয়ত তাদের মতে সং 

আচার বা রীতি কাফেরদের স্বভাব-আচারের অন্তভুক্ত নয়, অথবা হয়ত 
তাদের মতে “সংশ্লিষ্ট আচার বা রীতি কাফেরদের স্বভাব-আচারের অন্তভুক্ত 
নয়” এই মতের দলীল অধিক শক্তিশালী, যা অগ্রগণ্য, অথবা অন্যকোনো 
কারণে । যেমনিভাবে তারা কিতাব ও সুন্নাহ এর অনুসরণের উপর সকলেই 
একমত, যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা তা*বীল এর আলোকে একে 
অপরের সঙ্গে মতানৈক করে থাকেন, আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন । 


ক্ায়দা-৬: উদ্ভুলুল ফিকৃহ শাস্ত্রে আলোচনা করা হয় এমন যেকোনো 
ক্কাযদার আলোকে যদি কোনো শীখাগত ফিকৃহী মাসআলা উদ্ভাবন না করা 
হয় অথবা যে ক্কায়দার মধ্যে মতানৈক্য হওয়ার দ্বারা কোনো শাখাগত 
ফিকৃহী মাসআলায় মতানৈক্য হয় না তাহলে আলোচিত এমন যেকোনো 
কায়দা উদ্থুলুল ফিকৃহ শাস্ত্রের অন্ততূক্তি নয়। 


সবপ্রথম যিনি উদ্ভুলুল ফিকৃহ শাস্ত্রটি সংকলন করেছেন, তিনি হলেন ইমাম 
শাফেঈ । তিনি স্থীয় গ্রন্থ “আর রিসালাহ* এর মধ্যে এই শাস্ত্র নিয়ে 
আলোচনা করেছেন। এই কিতাবটি সবাধিক উপকারী ও শ্রেষ্ঠতম 
কিতাবগুলোর মধ্যে অন্যতম। তিনি এই কিতাবটি শারঈ দলীল ও 
সালাফদের আছারসমূহের ভিত্তিতে রচনা করেছেন। এরপরে আরো অনেক 
গ্রন্থ রচিত হতে থাকে। তবে যেহেতু অধিকাংশ উদ্থুলী কিতাবগুলো 
আশ'আরী অথবা মু'তাধিলী সম্প্রদায়ের পঞ্তিতগণ রচনা করছিলেন, তাই 
সেই কিতাবগুলোর বিষয়বস্তু উদ্ভুলুল ফিরুহ শান্ত্রকে বিনাশ করে দিচ্ছিল। 
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তারা এই উদ্ুলুল ফিকহ শাস্ত্রে “ইলমুল কালাম তথা তর্ক শাস্ত্র, অনর্থক 
মাসআলাসমূহ ও উছ্ুলুল ফিরুহ এর সঙ্গে সম্পর্কহীন অপ্রয়োজনীয় 
মাসআলাসমূহের অনুপ্রবেশ ঘটাল । তারা বাক্য ও বর্ণনাভজিকে জটিল ও 
দুেদি করে তুলল এবং ভাষাকেই বিশ্লেষণের মূল মানদণ্ড নিধারণ করল। 
ফলে তারা ভাষাকে কিতাব, সুন্নাহ ও সালাফগণের আছারসমূহের উপর 
অগ্রাধিকার দিতে লাগল । এই জাতীয় জটিল ও দুরেদ্ধি বিষয়গুলো উদ্ভুলুল 
ফিকহ এর মাসআলাগুলোতে অনুপ্রবেশের ফলে মানুষ উছ্ভুলুল ফিকহ 
অধ্যয়ন থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিতে লাগল। 


আল্লামা ত্বাহির আল-জাযায়িরী “তাওজীহুন নাযযার ইলা উদ্ছুলিল আছার' 
গ্রন্থে (২৩৭ পৃষ্ঠা) বলেছেন: উদ্ুলুল ফিকহ শাস্ত্রে এমন অনেক মাসআলার 
অনুপ্রবেশ ঘটেছে, যেগুলো একান্তই কল্পনাপ্রসৃত। অর্থাৎ ধরে নেওয়া 
হয়েছে (বাস্তবে এমন মাসআলা আদৌ কোথাও দেখা যায়নি) এমন 
মাসআলা, যেগ্তলো এই শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়। যার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই 
এমন মাসআলা সজাগ মস্তিষ্কের অধ্যয়নকারীর মনে দুশ্চিন্তার জন্ম দিয়েছে। 
যখন সে এ জাতীয় মাসআলাগুলোর দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান করতে চায়, অনেক 
কষ্ট-ক্লেশ এর পরেও তার মস্তিষ্ক পরের স্থানেই ফিরে আসে, একটি দৃষ্টান্তও 
উপস্থাপনে সক্ষম হয় না। সুতরাং এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে সজাগ থাকা 
দরকার । পাশাপাশি এ বিষয়ের উপরেও সজাগ থাকা দরকার, যা অনেক 
আলেম বর্ণনা করেছেন যে, উদ্ুলুল ফিকহ শাস্ত্রে আলোচিত প্রত্যেক এমন 
মাসআলা, যার উপর ভিত্তি করে কোনো শাখাগত ফিকৃহী মাসআলা অথবা 
শারঈ আদব বা ভদ্রতা সংক্রান্ত কোনো মাসআলা উদ্ভাবিত হয়নি, অথবা যে 
মাসআলা কোনো শারঈ বিধান প্রনয়ণের ক্ষেত্রেও কোনো প্রকার সহযোগী 
নয়, সেই মাসআলা উচ্ছুলুল ফিকৃহ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ এই শাস্ত্রটি 
ফিকুহ শাস্ত্রের জন্য অর্থবহ না হলে এবং ফিকুহ শাস্ত্রের ইজতিহাদকে 
বাস্তবতায় রূপান্তর না করলে এই শান্ত্রটি একটি অনর্থক আলোচনা ছাড়া 
আর কী? তাই যখন এই শাস্ত্রটি ফিকৃহ শাস্ত্রের জন্য অর্থপূর্ণ না হবে, তখন 
এটা আর ফিকৃহ শাস্ত্রের মূলভিত্তি বলে বিবেচিত হবে না। 


এই নিয়মটি নতুন করে এমন অনেক মাসআলার ব্যাপারে বিবেচনার দাবি 
রাখে, যে মাসআলাগুলোর ব্যাপারে পরবর্তী সারির আলেমগণ নতুন করে 
আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। আর সেই মাসআলাগ্তলোর অনুপ্রবেশ 
ঘটিয়েছেন তারা এই শাস্ত্রের যেমন, পরিভাষা গঠনের সূচনা সংক্রান্ত 
মাসআলাসমূহ, ইবাহাহ এর মাসআলা, এটা দায়িত্ব কি না? অস্তিত্বহীন 
বস্তর ব্যাপারে আদেশ সংক্রান্ত মাসআলা, এমনিভাবে প্রত্যেক এমন 
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মাসআলা, যার উপর ভিত্তি করে ফিকৃহী কোনো মাসআলা উদ্ভাবিত হলেও 
এমন মাসআলায় মতানৈক্য সৃষ্টি হলে ফিকৃহ শাস্ত্রের কোনো শাখাগত 
মাসআলায় তার প্রভাব পড়ে না। যেমন, অনেকগুলো নিদিষ্ট বিষয়ের মধ্যে 
কোনো একটি অনিদিষ্ট বিষয়ের ব্যাপারে আদেশ করা যেমন শপথ ভঙ্গের 
কাফফারার ক্ষেত্রে। কেউ কেউ বলেছেন: এমন অনিদিষ্ঠ বিষয়ে আদেশ 
করলে যেকোনো একটি বিষয় অনিদিষ্টভাবে পালন করা ওয়াজিব হয় 
(অর্থাৎ নিদিষ্টভাবে কোনো একটি পালন করা ওয়াজিব হয় না)। আবার 
কেউ কেউ বলেছেন: এমন আদেশ প্রাথমিকভাবে সবগুলো বিষয়কেই পালন 
করা ওয়াজিব করে । তবে যেকোনো একটি পালন করার দ্বারা অন্য সবগ্ডলো 
থেকে দায়ভার মুক্ত হয়ে যায়। আবার অনেকে বলেছেন: এমন আদেশ 
দায়িত্প্রাপ্ত ব্যক্তি যা নিজের জন্য পছন্দ করবে, তাই ওয়াজিব করে । যদি 
সে সবগ্ডলো পালন করে, তাহলে বলা হয়: তার জন্য ওয়াজিব হলো সবেচ্চি 
কঠিন বিষয়টি । আর যদি সে এমন আদেশ পালন না করে, তাহলে বলা 
হয়: তাকে সবনিম্ন বিষয়টি পালন না করার শাস্তি দেওয়া হবে। এই জাতীয় 
সকল অনর্থক মাসআলা, যেগুলো তারা ফিরুহ শাস্ত্রে উদ্ভাবন করেছে, সেই 
মাসআলাগ্ুলোর সাথে উদ্ুলুল ফিকহ এর কোনো সম্পর্ক নেই। 


ইমাম শাওকানী 'মুন্তাহাল আরাব ফী আদাবিত্ব তৃলাব' গ্রন্থে (১৭৪ পৃষ্ঠা) 
বলেছেন: সম্পূর্ণ একটি মানবীয় মস্তিষ্ক প্রসূত বিষয়কে ইজতিহাদ এর 
উপকরণ এর সাথে সরাসরি জড়িত কোনো গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র মনে করার 
কারণেই একপেশে পক্ষপাতিত্বে সংক্রমিত ব্যক্তি ও নিরপেক্ষ ব্যক্তির মধ্যে 
দূরত্ব সৃষ্টি করে। অনেক ক্ষেত্রেই এ বিষয়টি উদ্ুলুল ফিকৃহ এর ক্ষেত্রে দেখা 
যায়, যেখানে মা*রূফ মুনকার এর সাথে, ছুহীহ ফাসিদ এর সাথে আর 
উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টের সাথে মিশে একাকার হয়ে যায়। কখনো কখনো এই শাস্ত্রের 
আলেম কোনো একটি যৌক্তিক মাসআলা নিয়ে আলোচনা করে এবং সেই 
যৌক্তিক মাসআলাটিকে বিধিবদ্ধ ও স্বীকৃত মূলনীতি হিসেবে ধার্য করে দেয়। 
অথচ উক্ত মাসআলাটির সাথে এই শাস্ত্রের কোনো সম্পর্ক নেই এবং কোনো 
দিক থেকেই এই শাস্ত্রের সাথে তা জড়িত নয় । ফলে এই শাস্ত্রের ছাত্র যখন 
তা অধ্যয়ন করতে বসে, সে বিশ্বাস করতে থাকে যে, উক্ত আলোচিত 
মাসআলাটি এই শাস্ত্রের একটি অংশ। তাই সে শাখাগত মাসআলাগুলোর 
সমাধানের ক্ষেত্রেও উক্ত মাসআলার দিকে ঝুকে পড়ে । আর দলীল প্রমাণ 
এর মধ্যে পারস্পারিক অসঙ্গতি ও বিরোধিতা দেখা দিলেও সে এ 
মাসআলার দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। একই মাসআলাকে সে অনেক 
আলোচনা সমালোচনার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করে। “উক্ত মাসআলাটি উদ্থুলুল 
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ফিকহ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সে এমনটি করতে 
থাকে । অথচ এই মাসআলাটি একটি যৌক্তিক গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তা সে 
জানেই না। যদি সে জানত, তাহলে সে তাতে পতিত হত না এবং সেই 
দিকে ধাবিতও হতো না। তাই এই জাতীয় ছাত্ররা একপেশে পক্ষপাতিত্ের 
শিকার হয়ে নিরপেক্ষতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর সে যৌক্তিক 
গবেষণার পথে অগ্রসর হতে থাকে নিজের অজান্তে অসাবধানতাবশত। 
কিন্তু মনে মনে এই বিশ্বাস পোষণ করতে থাকে যে, তারা সত্যকে আকড়ে 
ধরে রেখেছে, অবিচলতার সঙ্গে দলীলকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে, ইনসাফ এর 
উপরে দাঁড়িয়ে আছে, পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছে। খুব কম ছাত্রই 
এই সুক্ষ সমস্যাকে স্বীকার করে এই উর্ধ্বমুখী ধুলি-ঝড়ের থেকে নিষ্কৃতি 
লাভ করতে পারে। বরং তারা সংখ্যায় অল্পসংখ্যাক এর চেয়েও অনেক 
অল্প। এটা নিরপেক্ষ ও ইজতিহাদ এর যোগ্য ব্যক্তিদের জন্য যেমনি ভয়ঙ্কর, 
তেমনি ক্ষতিকারক, তেমনি প্রভাবক, তেমনি সমস্যার সংঘটক, তেমনি 
দ্রুতবেগে কপটতার মনোভাব বৃদ্ধিকারক | 


তুমি যদি প্রশ্ন কর: আপনার ধারণানুযায়ী বিষয়বন্ত কেন্দ্রিক দুেধ্যিতা ও 
সুক্ষতাই যদি এর কারণ হয়, যেই ফাঁদে বহু লেখক নিজের অজান্তেই পা 
দিয়েছেন, তাহলে এমন পরিস্থিতির শিকার ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত 
ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও সমাধান কী হতে পারে? যাতে করে এই বিপদে পতিত 
ব্যক্তি তা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে। 


আমি বলব: জেনে রাখো, উদ্ুলুল ফিকৃহ শাস্ত্রের যে বিষয়টি আরবী ভাষার 
সাথে সরাসরি স্পষ্টরূপে সম্পর্কযুক্ত, যেমন, “আমকে খাছু এর স্থলে রেখে 
ব্যাখ্যা করা, মৃত্বলাক এর উপর মুক্রাইয়্যাদ এর বিধান আরোপ করা, 
মুজমালকে মুবাইয়্যান এর অন্তর্ভুক্ত করা এবং আমর ও নাহী এর দাবিসহ এ 
জাতীয় বিষয়ে মুজতাহিদ এর উপরে ওয়াজিব হলো আরবী শব্দগুলোর 
প্রয়োগ স্থলসমূহ ও আরবী ভাষা-ভাষীদের বাক্যের উৎপত্তিস্থল এবং তারা 
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করত তা বিশ্লেষণ করে দেখা । 
এরপরে যা ফলাফল আসে, তাই হবে গ্রহণযোগ্য ও প্রত্যাবর্তনস্থল। যখন 
উদ্ভুল শাস্ত্রবিদগণ এ জাতীয় কোনো বিষয়ে মতানৈক্য করবে, তখন যে 
আরবী ভাষার ব্যাপারে যত প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী, তার কাছেই হক থাকার 
সম্ভাবনা বেশি । এটা হলো এ ক্ষেত্রে যখন, এই বিষয়ে কোনো শারঈ দলীল 
না থাকবে । আর যদি শারঈ দলীল থাকে, তাহলে তা অন্য সবকিছুর ওপর 
অগ্রগণ্য হবে। আর যদি তুমি আরো অধিক স্পষ্ট ব্যাখ্যাসহকারে দৃষ্টান্ত ও 
চিত্রায়নসহ জানতে চাও, তাহলে জেনে রাখো, এই বিষয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি 
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হয়েছে যে, “আমকে খান এর স্থলে রেখে সাধারণভাবে সবক্ষেত্রে ব্যাখ্যা 
করা যাবে নাকি খাছ “আমের পরে অস্তিত্বে আসার শর্তে “আমকে খাছ এর 
স্থলে রেখে ব্যাখ্যা করতে হবে? আর এই বিষয়েও মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে 
যে, মুত্বলাকের উপরে মুকাইয়্যাদ এর বিধান আরোপ করার জন্য উভয়টির 
কাযকারণ ভিন্ন ভিন্ন হওয়া শর্ত নাকি উভয়টির কারণ এক হলেও চলবে? 
আর এই বিষয়েও মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে যে, আমর এর প্রকৃত অর্থ কী, 
আমর বা আদেশ কি আদিষ্ট কাজ সম্পন্ন করাকে ওয়াজিব করে নাকি করে 
না? এমনিভাবে নাহীর প্রকৃত অর্থের মধ্যেও মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে যে, নাহী 
বা নিষেধ এর দ্বারা নিষিদ্ধ বস্ত কি হারাম এর পর্যায়ের নিষিদ্ধ নাকি 
অন্যকোনো পর্যাঁয়ের। সুতরাং যখন তুমি এই জাতীয় বিষয়ে ভালোভাবে 
অবহিত হতে চাও, তখন আরবী ভাষার প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করো। 
আর ভাষার মধ্যে গবেষণা হতে নিসৃত ফলাফলের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করো, যেই ফলাফল ভাষাভাষীদের মতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আর 
ভাষাভাষীদের মত বিরোধী হলে তা পরিহার করো । আর যদি তুমি দেখতে 
পাও যে, উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতি নিদেশক শারঈ দলীলও আছে, যেমনটি তুমি 
অচিরেই দেখতে পাবে “শারঈ দলীলসমূহের আলোচনায়” অর্থাৎ আমর 
আদিষ্ট বিষয়টি ওয়াজিব হওয়াকে বুঝায়, আর নাহী নিষিদ্ধ বিষয়টি হারাম 
হওয়াকে বুঝায় । 


সুতরাং মাসআলাটি মৌলিক পর্যায়ের । কারণ, এটি একটি শারঈ কায়দাতুল 
কুল্লীয়্যাহ । যেহেতু এই কায়দার দলীলও শারঈ দলীল ঠিক যেমনিভাবে ভাষা 
থেকে উদ্ভাবিত কোনো কায়দাতুল কুল্লীয়্যাহ মৌলিক আভিধানিক মাসআলা । 
তাই এ জাতীয় সকল মাসআলা যেমন, মাসায়িলুন নাসখ, মাসায়িলুল 
মাফহুম ওয়াল মানতৃক, যেগুলো আরবী ভাষার সাথে সম্পৃক্ত, আরবী ভাষা 
থেকে এমনভাবে উদ্ভাবিত যে, এটা একটি কায়দাতুল কুল্লীয়্যাহ এর রূপে 
রূপান্তরিত হয়েছে, যা মৌলিক মাসআলাগ্তলোর অন্তর্ভৃক্ত। আর এই 
কায়দাতুল কুল্লীয়্যাহ এর উৎস হলো এ শাস্ত্র, যা দ্বারা কোন কায়দা অগ্রগণ্য 
আর কোন কায়দা অনুপযুক্ত তা জানা যাবে, সেই শাস্ত্র থেকেই এই 
কবায়দাতুল কুল্লীয়্যাহ উদ্ভাবন করা হয়েছে । আর ক্কিয়াস এর আলোচনার 
ক্ষেত্রে এই কথা বলা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্িয়াসটা শুধুমাত্র 
যৌক্তিকতা দ্বারা ঢাকা থাকে, যা প্রমাণের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত কোনো কিছুর 
সাথেই সম্পৃক্ত থাকে না। এর দৃষ্টান্ত হলো উদ্ভুলবিদ আলেমগণ কারণ 
(কোনো বিধান কাকর হওয়ার পেছনে বিদ্যমান উপযুক্ত কারণ) নিণয় ও 
নিরধধরিণের ক্ষেত্রে দশটি মত ও পদ্ধতি নির্ধরিণ করেছেন, যেগুলোর 
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কোনোটিই উপযুক্ত দলীলের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। তবে যেটি শারঈ দলীলের 
সঙ্গে সংযুক্ত, সেটির কথা ভিন্ন, যেমন: কিতাবুল্লাহ অথবা সুন্নাহ এর নু এর 
মধ্যে সরাসরি কারণ এর উপরে স্পষ্টরূপে আলোকপাত করা হয়েছে এমন 
কারণ, অথবা আরবী ভাষা থেকে জানা যায় এমন কোনো কারণ । যেমন: 
“দুইটি বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান অমিলকে অকাকর সাব্যস্ত করে উভয়টিকে 
একই বিধানের আওতাধীন করে দেওয়া” এই মত অনুসারে ইলহাক্ক এর 
কারণ নির্ণয় করা, এমনিভাবে কোনো বিধানের সঙ্গে উল্লিখিত কর্মটির চেয়ে 
অনুল্লিখিত কোনো কর্মের ক্ষেত্রে যদি উক্ত বিধানটি অধিকমাত্রায় প্রজোয্য 
হওয়ার উপযুক্ত সাব্যস্ত হয়, তাহলে এই ক্ষেত্রে অনুল্লিখিত কমটির ক্ষেত্রেও 
একই বিধান সাব্যস্ত করা হয় উল্লিখিত কর্মের উপরে অনুল্লিখিত কমটিকে 
ক্রিয়াস করে । আর এই অনুল্লিখিত কমটি যেহেতু বাচনিক ভঙ্গি থেকেই বুঝে 
আসে, তাই এই অনুল্লিখিত কর্মটিকে ফাহওয়াল খিত্বাব বা বাক্যের 
অনুল্লিখিত তাৎপর্য বা ইঙ্গিতমূলক তাৎপর্য বলা হয়। আর যেসকল বিষয় 
উদ্ভুল শাস্ত্রবিদগণ মাকাছেদ এর আলোচনায় বর্ণনা করেছেন, যেমনটি তারা 
মাকুছাদুল কিতাব, মাকৃছাদুস সুন্নাহ ও ইজমা" এর ক্ষেত্রে আলোচনা 
করেছেন, সেগুলোর ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত হলো: তাদের সম্পূর্ন বিশ্লেষণের 
মধ্যে যেই আলোচনা শারঈ দলীল থেকে গৃহীত হবে, তা মৌলিক শারঈ 
বিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে, আর যেই আলোচনা অভিধানের উৎস থেকে নিঃসৃত 
হবে, তা মৌলিক আভিধানিক বিধান বলে বিবেচিত হবে, আর যেই 
আলোচনা উভয়টির কোনোটি থেকেই হবে না, তা যৌক্তিক “ইলমের 
অন্ত্ভক্ত হবে, যা থেকে সাবধান থাকার কথা কিছুক্ষণ পূর্বে আমরা তোমাকে 
বলেছিলাম । আর উদ্ভুলুল ফিকৃহ শাস্ত্রের কিতাবগুলোতে যে সকল মাক্াছেদ 
নিয়ে আলোচনা করা হয়, সেগুলোর মধ্যে একান্তই রায় বা যুক্তি নির্ভর 
অন্যতম পরিভাষাগ্ডলো হলো: ইস্তিহসান, ইস্তিছুহাব ও তালাঝুম। 


আর ইজতিহাদ, তাকলীদ, আমাদের পুববর্তী শরী“আতসমূহের বিধান 
সম্পর্কিত আলোচনা ও ছাবাগণের সাধারণ মত বা কথার শারঈ মান 
সম্পর্কিত আলোচনাসমূহের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত হলো, এগুলো শারঈ 
মাসআলার অন্তভক্ত। তাই যেই মাসআলায় দলীল থাকবে, তা হক ও 
গ্রহণযোগ্য । আর যেই মাসআলা শারঈ দলীলের সঙ্গে সাংঘষিক, তা বাত্বিল 
বলে বিবেচিত হবে । আর তারজীহ (দুইটি দলীলের যেকোনো একটিকে 
অগ্রাধিকার প্রদান) এর মাসআলায় দৃষ্টিপাত করতে হবে মুরাজ্জিহ তথা 
অগ্রাধিকার প্রদানকারী কায়দা বা মূলনীতির প্রতি। যদি কায়দাটি শারঈ 
দলীল থেকে গঠিত হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত কায়দাটিও শারঈ কায়দা বলে 
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বিবেচিত হবে, আর যদি ক্বায়দাটি কোনো মানব সংকলিত শাস্ত্রের আলোকে 
গঠিত হয়ে থাকে, তাহলে সেই শাস্ত্রটির প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে । যদি 
তারজীহ তথা অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত শাস্ত্রটির প্রবেশাধিকার থাকে, 
যেমন অভিধান শাস্ত্র, তাহলে এই অগ্রাধিকার গ্রহণযোগ্য । আর যদি 
শুধুমাত্র মৌখিক দাবি ছাড়া উক্ত শাস্ত্রটির আর কোনো প্রবেশাধিকার না 
থাকে, তাহলে উক্ত শাস্ত্রটির মাধ্যমে প্রদানকৃত অগ্রাধিকার অগ্রহণযোগ্য 
বলে বিবেচিত হবে । 


অধ্যায়: ৩ 
৬২০৩ হা ও ০৪19 
আহলুল হাদীছদের সঙ্গে সম্পৃক্ত নীতিমালা । 


ক্বায়দা-১: আহলুল হাদীছ এর মূলনীতিসমূহ অন্যদের মূলনীতির চেয়ে 
অধিক ছুহীহ। আর তাদের ত্বরীক্কা অন্যদের ত্বরীক্কার চেয়ে অধিক ছুহীহ। 


শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া মাজমূ' ফাতাওয়ায় (৩/৩৪৬) 
বলেছেন: নাজাতপ্রাপ্ত দল (ফিরকাতুন নাজিয়া) হওয়ার সবাঁধিক উপযুক্ত 
হলো: আহলুল হাদীছ ওয়াসসুন্নাহ, যাদের একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ 
আল্লাহর রসূল - সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । তারা রসূলের কথা ও 
যাবতীয় বিষয়াদি সম্পর্কে সবধিক অবগত, ছহীহ ও যঈফ হাদীছের মধ্যে 
সবেত্তিম পার্থক্য নিরূপণকারী, তাদের ইমামগণ হাদীছ শাস্ত্রে বিজ্ঞ আলেম, 
এই শাস্ত্রের তথ্যসমূহের ব্যাপারে তারা পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ, তারা রসূলের 
যাবতীয় কথা ও কাজ অনুকরণ করা, সত্যায়ন করা, আমলের মাধ্যমে 
বাস্তবায়ন করা ও মন থেকে পছন্দ করার দিক থেকে অতীব আগ্রহী । যারা 
রসূলের কথা ও কাজকে ভালোবাসে, তারাও তাদেরকে ভালোবাসে, যারা 
রসূলের কথা ও কাজকে অপছন্দ করে, তারাও তাদেরকে অপছন্দ করে। 
তারা সর্ব প্রকার বক্তব্য ও উদ্ধৃতি আল্লাহর কুরআন ও সুন্নাহর মানদণ্ডে 
বিচার করে, যার ফলে তারা নিজের পক্ষ থেকে এমন কোনো বক্তব্য 
প্রতিষ্ঠিত করে সেটাকে দীনের মূলনীতি বানিয়ে নেয় না, যা ছুহীহ সুত্রে 
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প্রমাণিত নয়। বরং রসূলকে যেই কুরআন ও সুন্নাহ দিয়ে পাঠান হয়েছে 
সেটাকেই নিজেদের মূলনীতি বানিয়ে নেয়, আর সেটাকে তারা মন থেকে 
বিশ্বাস করে এবং তার উপর পূর্ণ আস্থা রাখে। 


শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া মাজমূ* ফাতাওয়ায় (৩৪/১১৩) আরো 
বলেছেন: ইমাম আহমাদ এর সাথে ইমাম শাফেঈ ও ইসহারু এর মতের 
মিল এত বেশি, যা ইমাম আহমাদের সাথে অন্যান্য ইমামদের নেই। 
একইভাবে তার মূলনীতিগুলোর সঙ্গে ইমাম শাফেঈ ও ইসহারু এর 
মূলনীতিগুলোর এত বেশি মিল, যা তার সাথে অন্যান্য ইমামদের নেই। 
তিনি তাদের উভয়ের খুব প্রশংসা করতেন, তাদের উভয়কে শ্রদ্ধা করতেন, 
যাদের মাযহাবের মূলনীতিগুলো শাফেঈ ও ইসহাকের মাযহাবের মূলনীতির 
সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয় তাদের মূলনীতিগুলোর উপরে তিনি শাফেঈ ও 
ইসহাকের মূলনীতিগুলোকে প্রাধান্য দিতেন, তার মযহাব মতে হাদীছ 
শাস্ত্রের ফক্কীহগণের মূলনীতিগুলো অন্যদের মূলনীতির চেয়ে অধিক সঠিক। 
আর শাফেঈ ও ইসহাক হলেন তার নিকটে হাদীছ শাস্ত্রের সবেচ্চি 
ফকীহদের মধ্যে অন্যতম, আর তাদের উভয়ের মূলনীতিগুলো অন্যদের 
মূলনীতির চেয়ে অধিক হ্ুহীহ। আর তার মতে শাফেঈ ও ইসহারু তারা 
উভয়েই যার যার যুগের সবেচ্চিস্তরের হাদীছ শাস্ত্রের পপ্তিত। 


মাজমূ” ফাতাওয়ায় (৪/১৪০) শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমীয়্যাহ আরো 
বলেছেন: এখানে এ ব্যক্তিকে সতর্ক করা উদ্দেশ্য, যে তার পরিস্থিতির ভাষা 
অথবা মুখের বাণী থেকে এই মর্ম উপলব্ধি করেছে যে, “অভ্যন্তরীণ গায়েবী 
পরকালের বিচার, আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান আনা ও এ সকল 
চরিত্র, যেগুলো দ্বারা আত্মা পরিশোধিত হয়, সৎকাজের উপযুক্ত হয় ও 
পূর্ণতা লাভ করে এই জাতীয় বিষয়গুলো আহলুল হাদীছ ছাড়া অন্যকোনো 
দল বেশি জানে”, তাহলে সে রসূলগণের প্রতি ঈমানদার হলেও জাহিল, 
তার মধ্যে আর্শিক নিফাকক এর অস্তিত্ব আছে। 


ক্বায়দা-২: “সালাফ আছ্‌-ছুলেহীন এর উপলব্ধির আলোকে আল্লাহর কিতাব 
ও ছুহীহ হাদীছের অনুসরণ করা” আহলুল হাদীছ এই সাধারণ মূলনীতির 
আলোকে পথ চলে। 
মুখতাছারু ছাওয়াইক্কিল মুরসালাহ কিতাবে (২/৩৩৫) ইমাম আহমাদ 
রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আমাদের মতে সুন্নাহ অনুসরণের মূলনীতি হলো 
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আল্লাহর রসূল _ জল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম _ এর ছাহাবাদের আদর্শকে 
আকড়ে ধরা । 


শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমীয়্যাহ মাজমু" ফাতাওয়ায় (৩/৩৭৮) বলেছেন: 
যেই সুন্নাহ অনুসরণ করা ওয়াজিব, যার অনুসারীগণ প্রশংসিত হওয়ার 
যোগ্য আর যার বিরোধিতাকারিগণ নিন্দিত হওয়ার যোগ্য তা হলো: 
আকীদাহ ও ইবাদাত সংক্রান্ত বিষয় ও দীনের সকল বিষয়ে রসূলুল্লাহ _ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম _ এর সুন্নাহ বা আদর্শ । আর এটা জানা 
যাবে নবী _. ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম _ এর থেকে বর্ণিত হাদীছসমূহ 
যেখানে তাঁর কথা, কাজের বর্ণনা, তিনি যে সকল কথা ও কাজ পরিত্যাগ 
করেছেন তার বণনা দ্বারা । আর ছাহাবাগণের আদর্শ এবং সঠিকভাবে যারা 
সাহাবাদের অনুসরণ করেছেন তাদের আদর্শের মাধ্যমে । 


শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমীয়্যাহ একই কিতাবে (৪/৯৫) আরো বলেছেন: 
আমরা আহলুল হাদীছ বলতে শুধুমাত্র হাদীছের শ্রোতা অথবা হাদীছের 
সংকলক অথবা হাদীছের বর্ণনাকারীকেই নয়, বরং প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকেই 
আমরা আহলুল হাদীছ মনে করি, যে হাদীছ সংরক্ষণ, হাদীছ সম্পর্কে 
জ্ঞানার্জন, হাদীছকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপলব্ধিকরণ ও হাদীছের 
বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে অনুসরণ করে । 


আমি বলব: শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমীয়্যাহ এর এই কথার অর্থ হলো 
কোনো ব্যক্তিকে আহলুল হাদীছ হওয়ার জন্য অমুকের কিতাব অধ্যয়ন করা 
অথবা অমুকের কিতাব পাঠ করা অথবা সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে অমুকের 
(হাদীছ বর্ণনার যোগ্যতার) ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করা অথবা অমুক 
বিদ'আতের অনুসারী কি না এই বিষয়টি জানা থাকা ইত্যাদি বিষয়গুলোর 
কোনো প্রয়োজন নেই। বরং যে ব্যক্তি নবী - ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম _ এর হাদীছের উপরে আমল করে ও তা অনুসরণ করে, সেই 
আহলুল হাদীছের অন্তভুক্ত। 


ক্কায়দা-৩: নিজেকে আহলুল হাদীছের দিকে সম্বন্ধ করে এমন কেউ তাদের 
অন্তভূক্ত হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাদের পথে চলে । 


এখানে বিবেচনার বিষয়টি হলো আহলুল হাদীছের পথ ও পদ্ধতি । সুতরাং 
যে মুখের ভাষায় বলবে: আমি আহলুল হাদীছের অন্তর্ভুক্ত, যদিও সে হাদীছ 
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অধ্যয়ন করে থাকে, তথাপি সে তাদের অন্ত্ভক্ত হতে পারবে না, যতক্ষণ 
পযন্ত সে তাদের পথ ও পদ্ধতির অনুসরণ না করে। কারণ, এই ক্ষেত্রে মূল 
বিবেচনার বিষয়টি হলো কর্মপদ্ধতির ভাষা, মুখের ভাষা নয়। 


খত্বীব আল বাগদাদী শারাফু আছুহাবিল হাদীছ গ্রন্থে (৯ পৃষ্ঠা) আহলুল 
হাদীছের প্রশংসা করার পরে বলেন: প্রত্যেক বিদ'আতের অনুসারী প্রকাশ্যে 
তাদের আকীদাকেই জাহির করে, সে তাদের মাযহাব ছাড়া অন্যকোনো 
মাযহাব এর মতাদর্শের কথা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করার দুঃসাহসিকতা 
দেখায় না। 


ক্বায়দা-৪: আহলুল হাদীছের মানহাজ (কর্মপদ্ধতি) মৌলিক ক্বায়দা ও 
মূলনীতির উপর ভিত্তিশীল, মাসায়েলের উপর নয় । 


কোনো ব্যক্তি নিদিষ্ট কিছু মাসআলা মেনে আমল করলেই আহলুল হাদীছ 
হয়ে যায় না অথবা নিদিষ্ট কিছু মাসআলা পরিত্যাগ করলেই আহলুল হাদীছ 
হওয়া থেকে বহির্ভূত হয়ে যায় না। বরং এই ক্ষেত্রে মূল মানদণ্ড হলো 
আহলুল হাদীছের মূলনীতীসমূহ এবং সেগুলোর প্রতি আমল করা। সুতরাং 
যে আহলুল হাদীছের মূলনীতি অনুযায়ী আমল করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত 
হবে। আর যে আহলুল হাদীছের মূলনীতি অনুযায়ী আমল করবে না, সে 
তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যদিও সে কিছু কিছু মাসআলায় তাদের সঙ্গে একমত্য 
পোষণ করে । 


ক্বায়দা-৫: যে একটি কায়দাতেও আহলুল হাদীছের সঙ্গে মতানৈক্য পোষণ 
করে, সে আহলুল হাদীছের অন্তর্ভূক্ত বলে বিবেচিত নয়। 


শাত্বিবী আল “ইতি্থাম গ্রন্থে (৩/১৭৭) বলেছেন: এর কারণ হলো এই 
ফিরকাগ্ডলো (বিচ্ছিন দলগুলো) বিচ্ছিন্ন হয়েছে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের সঙ্গে কোনো 

ংশিক ক্ষেত্রে নয়, বরং দীনের সার্বিক ক্ষেত্রে ও শরী'আহ এর মৌলিক 
নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে মতভেদে লিপ্ত হওয়ার কারণে । যেহেতু আংশিক 
নীতি প্রণয়ন বা সামান্য কিছু শাখাগত মাসআলায় এমন কোনো মতানৈক্য 
সৃষ্টি হতে পারে না, যার পরিণতিতে দলে দলে বিভক্ত হওয়ার ন্যায় 
পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে, বরং বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হতে পারে তখনই, যখন 
মতবিরোধ সার্বিক ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়, আর ক্ায়দাতুল কুল্লীয়্যাহ এর পিঠে 
ভর করে প্রচুর পরিমাণে আংশিক মাসআলা গঠিত হয়। কারণ, বিদ'আতী 
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ব্যক্তি যখন প্রচুর পরিমাণে শাখাগত নতুন মাসআলা নিজের পক্ষ থেকে 
উদ্ভাবন করে, তখন এই ধরনের বিদ'আতের উদ্ভাবন শরী'আহ এর 
অনেকগুলো নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিকতা তৈরি করে, ঠিক যেভাবে কায়দাতুল 
কুললীয়্যাহ সংঘষের মুখোমুখি হয় । 


ক্কায়দা-৬: যারা আহলুল হাদীছের মতের বিরোধিতা করে তাদের সঙ্গে 
আহলুল হাদীছ ন্যায় ও ইনছাফ বজায় রাখে। 


শায়খুল ইসলাম মিনহাজুস সুন্নাহ গ্রন্থে (৫/ ১৫৬) বলেছেন: আহলুস সুন্নাহ 
তাদের সঙ্গে ন্যায় ও ইনছ্বাফ বজায় রেখে চলে তাদের প্রতি কোনো ধরনের 
অন্যায় আচরণ করে না। কেননা, অন্যায় আচরণ সবর্ষেত্রে হারাম । বরং 
আহলুস সুন্নাহ প্রত্যেক দলের সঙ্গে তাদের এত ভালো আচরণ করে, যা 
উক্ত দলের সদস্যরাও তাদের সঙ্গে করে না। বরং তারা হলো রাফেযীদের 
জন্য তাদের দলীয় সদস্যদের চাইতেও অধিক উত্তম । আর এই কথা তারা 
নিজ মুখেই স্বীকার করে এবং বলে: তোমরা আমাদের সঙ্গে এত ইনছাফপূর্ণ 
আচরণ করছ, যতটা আমরা একে অপরের সঙ্গে করি না। আর এর মূল 
কারণ হলো, তারা যেই মৌলিক নীতির উপরে একত্রিত হয়েছে, তাহলো 
অজ্ঞতা ও অন্ধকারের উপরে প্রতিষ্ঠিত একটি বাতিল নীতি। আর এই 
ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম তাদের চেয়েও 
বেশি নিষ্ঠাসম্পন্ন হবে । 


আমি বলব: ইমাম আহমাদ এর আল “ইলাল গ্রন্থে 0১৫৬ পৃষ্ঠা) মাররুযীর 
বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন: আমি তাকে (ইমাম আহমাদকে) প্রশ্ন করলাম: 
ইবনূল মুহাজির ও আরেকজন ব্যক্তির নাম তিনি উল্লেখ করে তিনি বলেছেন 
“তারা উভয়েই দ্বয়ীফ ও মাহীন অর্থাৎ উভয়েই স্মৃতি শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার 
দিক থেকে দুবল”। তখন আব্দুর রহমান অত্যন্ত কষ্টে এই কথা সহ্য 
করলেন এবং এমন মন্তব্য শুনে স্তম্তিত হয়ে গেলেন আর বললেন: তারা 
উভয়েই বুদ্ধিমন্তায় দুবল? 
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ক্বায়দা-৭: মতানৈক্য আহলুল হাদীছের মধ্যেও সংঘটিত হয় । কিন্তু এই 
মতানৈক্যের ফলে তারা বিচ্ছিন্ন হয় না। 


শায়খুল ইসলাম মিনহাজুস সুন্নাহ গ্রন্থে (৬/ ৩১১) বলেছেন: এরপরে 
মৌলিক নীতিমালার ক্ষেত্রে আহলুল হাদীছের পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্যের 
বিষয়টি অন্যদের তুলনায় নিতান্তই কম। কারণ, তাদের মীরাস হলো 
নবৃওয়াত এর “ইলম। 


আল্লামা ছালিহ বিন মাহদী আল মাকৃবিলী আল “ইলমুশ শামিখ ফী 
তাফদ্বীলিল হান্ধি “আলাল আবায়ি ওয়াল মাশায়িখ গ্রন্থে (২৭০ পৃষ্ঠা) 
বলেছেন: নাজাতপ্রাপ্ত দল হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, কখনোই তাদের মধ্যে 
কোনো মতানৈক্য সৃষ্টি হবে না, কারণ, এটা মহান ছাহাবাদের ক্ষেত্রেও 
ঘটেছে । আলোচনার বিষয়বস্ত হলো এমন নিন্দিত মতানৈক্য, যা 
মতানৈক্যকারীকে একটি নতুন স্বয়ংসম্পূর্ণ মতাদর্শ ও দল গঠনে বাধ্য করে। 


ক্কায়দা-৮: ভুলকথা প্রত্যাখ্যানযোগ্য যদিও সেই কথার প্রবক্তা আহলুল 
হাদীছ হয়। 

যদি আহলুল হাদীছ কোনো আলেম কোনো মাসআলায় ভুল করে থাকে, 
তাহলে তার কথাও প্রত্যাখ্যাত, এ মাসআলায় তার মন্তব্যকে আহলুল হাদীছ 
এর আরেকটি মত বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে না। বরং ছহীহ এটাই যে, এ 
কথাটিকে তার বক্তার দিকেই নিক্ষেপ করতে হবে । আর তার ভুলকে স্বীকার 
করে নিতে হবে । কারণ, মূল বিবেচ্য বিষয় হলো দলীল ও প্রমাণ, বক্তার 
সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। 


শায়খুল ইসলাম মিনহাজুস সুন্নাহ গ্রন্থে (৩/১১০) বলেছেন: আহলুস সুন্নাহর 
মধ্যে কেউ কেউ ভুল করবে, এটা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু তারা এই 
ভুলের উপর একমত হয় না। 


ক্বায়দা-৯: হক সর্বদী আহলুল হাদীছদের মধ্যেই বিদ্যমান। 


শায়খুল ইসলাম মিনহাজুস সুন্নাহ গ্রন্থে (৫/১৬৬) বলেছেন: আহলুল হাদীছ 
কখনো নবী _ ছূল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম _ এর কোনো একটি বাণীর 
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বিরোধিতায়ও একমত হয়নি। হক সর্বদা আহলুল হাদীছদের মধ্যেই 
বিদ্যমান। তারা সবর্দাই নবী - ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম _ এর 
আনীত বিধানের উপরে এঁকমত্য পোষণ করেছে। যারা তাদের আদর্শের 
বিরোধিতা করেছে, প্রকৃতপক্ষে তারা প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ এর বিরোধিতা 
করেছে। 


তিনি মিনহাজুস সুন্নাহ গ্রন্থে (৫/১৮২) আরো বলেছেন: আহলুস সুন্নাহ 
ওয়াল হাদীছের সঙ্গে সর্বদা হক বিদ্যমান থাকে । আর যারা তাদের সঙ্গে 
একমত্য পোষণ করে তাদের সঙ্গেও হক সর্বদা বিদ্যমান থাকে, তাদের 
সঙ্গে একমত্য পোষণ করার কারণে ৷ আর যারা তাদের সঙ্গে দীনের সকল 
বিষয়ে বিরোধিতা করে, তারা মূলত হক থেকে বঞ্চিত। কেননা, হক 
রসূলের সঙ্গে, তাই যে তাঁর সুন্নাহ এর ব্যাপারে যতবেশি জানবে, যতবেশি 
তাঁর সুন্নাহ এর অনুসরণ করবে, হরু ততই তার সঙ্গে বিদ্যমান থাকবে । 


আমি বলব: শায়খুল ইসলাম এর এই বক্তব্যটি আহলুল হাদীছ জামা'আতের 
ব্যাপারে, কোনো ব্যক্তি বিশেষ আহলুল হাদীছ এর সদস্যের ব্যাপারে নয়। 
যেমনটি স্পষ্ট, কেননা; ব্যক্তি আহলুল হাদীছ ভুল থেকে মুক্ত নয়, তাদের 
মধ্যে অনেকে এমনও আছে, যারা ফকীহ নয়, আবার অনেকে এমনও 
পারে না, ঠিক এমনিভাবে আহলুল হাদীছের ব্যাপারে অন্যান্য ইমামগণের 
প্রশংসাও তাদের মানহাজ ও আদর্শের ভিত্তিকে কেন্দ্র করে, যেখানে আহলুল 
হাদীছ বলতে আহলুল হাদীছ জামা'আত ও তাদের ইমামগণ উদ্দেশ্য হয়ে 
থাকে, তাদের সাধারণ সদস্য ও ব্যক্তি উদ্দেশ্য নয়। 


শায়খুল ইসলাম একই কিতাবে (১৮/৫২) বলেছেন: কালাম শাস্ত্রবিদগণ 
যখন পরবর্তী আহলুল হাদীছ আলেমদের ব্যাপারে সমালোচনা করে এবং 
স্বল্প বুদ্ধির দোষে তাদেরকে দোষারোপ করে এই মর্মে যে, তারা হাদীছের 
অর্থ বুঝে না এবং ছুহীহ দ্বয়ীফ হাদীছের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে 
না। আর তাদের উপরে নিজেদের বিচক্ষণতা ও যথার্থ বিবেচনার গর্ব করে, 
আর এই ব্যাপারে সন্দেহও নেই যে, এই দোষটা তাদের (আহলুল হাদীছ) 
অনেকের মধ্যেই বিদ্যমান আছে, যে তারা বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাগত 
মাসায়েল, মৌলিক নীতিমালা, মানব রচিত অনেক মিথ্যা বর্ণনা ও ভুল 
চেষ্টা করে, তারা (আহলুল হাদীছ) কুরআন ও হাদীছ থেকে এমন উদ্ধৃতি 
পেশ করে, যার মর্ম তারা নিজেরাই বুঝে না, কিন্তু তাদের অবস্থা এই 
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ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় ঠিক অনুরূপ, যেরূপ মুসলিমদের অবস্থা 
অন্যান্যধর্মের অনুসারীদের তুলনায়। যেমন, প্রত্যেক এমন অনিষ্ট কর্ম, যা 
কোনো কোনো মুসলিম ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান, তা অন্যান্য ধর্মের 
অনুসারীদের মধ্যে আরো ভয়ঙ্কররূপে বিদ্যমান, ঠিক এমনিভাবে আহলুল 
হাদীছ এর সদস্যদের অবস্থাও অন্যান্য দলের সদস্যদের তুলনায় অনুরূপ । 


আমি বলব: যখন আহলুল হাদীছের কোনো একজন সদস্য কোনো ভুল 
করে, তখন সেই ভুলের দায়ভার আহলুল হাদীছ জামা'আতের উপরে 
চাপানো সঠিক নয়। যেমন অনেকে বলে: আহলুল হাদীছের মধ্যে কোনো 
ভালো ফক্কীহ নেই। কারণ, সে আহলুল হাদীছের এমন অনেক সদস্যকে 
দেখেছে, যারা ফকীহ নয় অথবা সালাফীদের মধ্যে অনেক কঠোরতা আছে 
এমন কথা বলা। কারণ, সে এমন কিছু সালাফীকে দেখেছে, যাদের মধ্যে 
কঠোরতা অনেক বেশি। 


ক্কায়দা-১০: আহলুল হাদীছ দীনের সকল মাসআলার উপর আমল করে এবং 
সকল মাসআলাকেই শক্ত করে অকড়ে ধরে। 


আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহ এর মধ্যে বিদ্যমান সকল বিষয়ই আহলুল হাদীছ 
শক্ত করে আঁকড়ে ধরে এবং সেই অনুসারে আমল করে। তারা দীনের 
একটি অংশ মূল, যা আমলযোগ্য, আর অপর অংশটি অপ্রয়োজনীয়, যা 
আমলযোগ্য নয়, এভাবে বিভক্ত করে না। বরং এমন বিভাজন বাত্বিল বলে 
বিবেচিত হবে । আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


ধর্ 020 0141 চি 


“হে ঈমানদারগণ, তোমরা ইসলামে প্রবেশ করো পরিপৃণণরূপে” [আল 
বাক্কারা: ২০৮]। 


ইবনু কাছীর তার তাফসীরে (১/২৪৭) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা তাঁকে 
বিশ্বাসকারী ও তাঁর রসূলকে সত্যায়নকারী বান্দাদেরকে আদেশ দিয়ে 
বলেছেন যে, তারা যেনো ইসলামের সকল বন্ধন ও সকল বিধানকে 
শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে, ইসলামের সকল আদেশ মেনে চলে এবং সকল 
নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে চলে যতক্ষণ পযন্ত এই রাস্তায় চলা তাদের জন্য সম্ভব 
হয়। 


ক্বাধী “আয়াদ্ধ তারতীবুল মাদারিক গ্রন্থে ১/১৮৪) বর্ণনা করেছেন: একদা 
এক ব্যক্তি ইমাম মালিককে একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে ইমাম 
মালিক তাকে উত্তরে বললেন: আমি জানি না, তখন প্রশ্নকারী তাকে বলল: 
এটা তো একটি সহজ মাসআলা, আমি মাসআলাটি আমীরকে জানাতে চাই, 
তখন ইমাম মালিক রেগে গেলেন এবং বললেন: মাসআলাটি সহজ হালকা? 
“ইলমের মধ্যে সহজ বলে কিছু নেই, তুমি কি আল্লাহর এই বাণী শুনোনি: 


“নিশ্চয় আমি আপনার উপরে ভারী কথা অবতীর্ণ করব” [আল মুযযাম্মিল: 
৫] । 


সুতরাং “ইলমের প্রতিটি অংশই ভারী, বিশেষ করে যেই বিষয়ে কিয়ামতের 
দিবসে প্রশ্ন করা হবে। 


অধ্যায়: ৪ 
92801 ও এপা% 
দলীলের সাথে সম্পর্কিত নীতিমালা 


ক্বায়দা-১: ০০০০০৪১৯৪৪৪ গঠনের মূলভিত্তি হলো 
। 


শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমীয়্যাহ মাজমূ' ফাতাওয়া গ্রন্থে (৩০/২৬৯) 
বলেছেন: কখনো কখনো নবী -. ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম _ এমন নছ 
(কুরআন-হাদীছের ভাষ্য) ব্যবহার করে থাকেন, যেই নছুটি কায়দা বা 
মূলনীতি হওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু নছুটি অনেক আলেমদের দৃষ্টিগোচর না 
হওয়ায় তারা উক্ত কায়দার অধীন কিছু কিছু বিধানের ব্যাপারে অন্য 
আলেমদের সঙ্গে একমত্যে পৌঁছলেও অনেক ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে তারা 
দ্বিমত পোষণ করেন তাদের নিকটে উক্ত নছুটি না পৌঁছানোর কারণে । এর 
একটি দৃষ্টান্ত হলো মুদ্ারাবার (লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্বে যৌথ ব্যবসা) 
মাসআলা, যেখানে তারা সকলেই এই পদ্ধতিটি বৈধ হওয়ার ব্যাপারে 
৫৩ 


৮ 


একমত । পক্ষান্তরে মুসাকাত ফেলের বাগান বর্গচাষ) ও মুযারাআহ 
(ফেসলের জমি বর্গচাষ) এর পদ্ধতিটি নছু দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পরেও 
তারা একে অপরের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন অথচ মুদ্বারাবা সরাসরি নছ 
দ্বারা প্রমাণিত নয়, বরং ছাহাবাদের কাফক্রম দ্বারা সাব্যস্ত । এই জন্যেই 
হাদীছ শাস্ত্রের ফক্ীহগণ মূলনীতি গঠন করেন নু দ্বারা। আর এই 
মূলনীতির আলোকে শাখাগত মাসআলা প্রণয়ন করেন । নছু সম্বলিত কোনো 
মূলনীতির ব্যাপারে তারা মতানৈক্য করেন না। আর যেই ব্যাপারে সরাসরি 
নছু নেই, সেই ব্যাপারে তারা কখনো কখনো একমত পোষণ করেন। 


শায়খুল ইসলাম মাজমূ* ফাতাওয়ায় (৬/৪২৮) আরো বলেছেন: কারণ 
(কোনো মাসআলার ভিত্তি) এর উপস্থিতি সংশ্লিষ্ট মাসআলা এর উপস্থিতির 
দাবি রাখে । তবে উক্ত মাসআলার কোনো শর্ত যদি বিদ্যমান না থাকে 
অথবা যদি উক্ত মাসআলার কোনো অন্তরায় থেকে থাকে, তাহলে ভিন্ন 
কথা । আর শর্ত ও অন্তরায়সমূহ মূলত দলীলের উপর নির্ভরশীল । 


ক্বায়দা-২: শারঈ বিধি-বিধান ছুহীহ হাদীছ থেকে প্রণয়ন করতে হবে, 
ছয়ীফ হাদীছ থেকে নয়। 


আল্লাহ তা'আলার দীনের কোনো বিধান একমাত্র ছহীহ হাদীছ ছাড়া অন্য 
কোনো উৎস থেকে নেওয়া জায়েয নেই। দ্বয়ীফ হাদীছ পরিত্যক্ত, 
আমলযোগ্য নয়। আল্লাহ এই উম্মাহকে সনদের মহত্ব দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান 
করেছেন । আর হোদীছের) সনদ হলো দীনের অন্যতম ভিত্তি, বিধায় ছুহীহ 
সনদকে মানতে হবে । আর দুর্বল সনদকে পরিত্যাগ করতে হবে । কোনো 
মুসলিমের জন্য কোনো হাদীছ থেকে বিধান প্রণয়ন করা ততক্ষণ পযন্ত বৈধ 
নয়, যতক্ষণ পযন্ত সে “উক্ত হাদীছের সনদ ছ্বুহীহ কি না” এই বিষয়টি না 
জানবে । 


আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ ইবনু হাম্বাল (ই'লামুল মুওয়ান্ধীঈন এর ৪/১১৭৯ 
বর্ণনানুযায়ী) বলেছেন: আমি আমার পিতাকে “যার নিকট হাদীছ শাস্ত্রের 

ংকলিত অনেকগুলো কিতাব আছে, যার দ্বয়ীফ মাতরূক হাদীছ চেনার 
দক্ষতা ও শক্তিশালী সনদকে দুর্বল সনদ থেকে পৃথক করার যোগ্যতা নেই, 
তাহলে তার জন্যে কি যেকোনো হাদীছের উপর আমল করা ও যেকোন 
হাদীছকে গ্রহণ করে সে অনুযায়ী ফাতাওয়া দেওয়া জায়েয আছে? তিনি 
বললেন: না। সে এভাবে আমল করতে পারবে না, যতক্ষণ পযন্ত সে 


৫৪ 


আলেমদের থেকে উক্ত হাদীছগ্তলোর মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য তা জেনে না 
নিবে । তারপরেই কেবল তার আমলটি ছুহীহ হবে। 


ছহীহ মুসলিমের সংকলক ইমাম মুসলিম আত-তাময়ীষ গ্রন্থে (২১৮ পৃষ্ঠা) 
বলেছেন: জেনে রাখো - আল্লাহ তোমার উপরে রহম করুন _ নিশ্চয় 
হাদীছ শাস্ত্রে দক্ষতা ও হাদীছের সনদসমূহ অর্থাৎ হাদীছ ছুহীহ হওয়া বা 
দুর্ল হওয়া সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করাটা বিশেষভাবে আহলুল হাদীছের 
বৈশিষ্ট্য । কারণ, তারাই সাধারণ বণনাগ্তলোকে হিফয করে রাখে, তারাই এ 
বণনাগ্ডলো সম্পর্কে অন্যদের তুলনায় ভালো জানে । কারণ, তারা তাদের 
দীনের ক্ষেত্রে যেই মূলভিত্তির উপর নির্ভর করে, তা হলো ওই সকল সুন্নাহ 
ও আছার, যেগ্ডলো কালের পরম্পরায় আমাদের নবী - ছূল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম _ এর যুগ থেকে আমাদের যুগ পযন্ত অবিকলভাবে বর্ণিত হয়ে 
আসছে। 

ইবনু রজব ফাছলু “ইলমিস সালাফ গ্রন্থে ৫৫৭ পৃষ্ঠা) বলেছেন: আহলুল 
হাদীছ ফকীহ ও ইমামগণ ছুহীহ হাদীছের অনুসরণ করে থাকেন, তিনি যে 
স্থানেই থাকুক না কেন। 

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমীয়্যাহ মাজমু' ফাতাওয়া গ্রন্থে (১/২৫০) 
বলেছেন: শারঈ বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে এমন দুর্বল হাদীছের উপরে নির্ভর 
করা জায়েয নেই, যেগুলো হাসানের চেয়েও নিন্নপর্যায়ের। 


কায়দা-৩: ঘ্বয়ীফ হাদীছের উপর আমল করা জায়েয নেই, চাই তা 
ফাদ্বায়েলে আমলের ক্ষেত্রে হোক অথবা অন্যকোনো ক্ষেত্রে হোক। 


আদেশ সংক্রান্ত বিধানপগ্তলোতে হ্ুহীহ দলীল ব্যতীত কোনো কথা বলা যাবে 
না, কোনো বিধান মুস্তাহাব হওয়াটাও একটি অন্যতম আদেশ সংক্রান্ত 
বিধান। বিধায়, কোনো বন্ত মুস্তাহাব হওয়া সাব্যস্ত করার জন্যেও ছহীহ 
দলীলের প্রয়োজন। তাই আমলের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীছগ্ডলোও ছুহীহ 
দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হতে হবে। কারণ, এগ্ডলোও দায়িত্ব সংক্রান্ত বিধানের 
অন্তভৃক্ত আর সেই বিধানটি হলো মুস্তাহাব হওয়া । আর তাছাড়া সালাফগণ 
কখনো আমলের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কিত হাদীছ ও দীনের অন্যান্য শাখার সাথে 
সম্পর্কিত হাদীছের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য করতেন না। আর এই 
বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে “তারা সনদ শক্তিশালী হওয়া, সনদের ভিত্তিতে 
হাদীছ গ্রহণের ব্যাপারে কঠোর হওয়া ও ছুহীহ সনদের হাদীছ অনুসারে 
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আমল করার ব্যাপারে তারা আলোচনা করেছেন, কিন্ত তারা আমলের 
ফযীলত সম্পর্কিত হাদীছগ্তলোকে এই সাধারণ নীতি থেকে বাদ দেননি । 
বরং তাদের কারো থেকে এই ব্যাপারে কখনো কোনো বিবৃতিও আসেনি । 
এই বিষয়টি, এখন যদি কেউ বলে: ইমাম আহমাদ ও কোনো কোনো ইমাম 
থেকে এমন বর্ণনা পাওয়া যায়, যেখানে তারা বলেছেন: যখন আমাদের 
নিকট বিধি-বিধান ও হালাল-হারাম সম্পর্কিত হাদীছ আসে, তখন আমরা 
সেই হাদীছপ্ডলোর ব্যাপারে কঠোরতা প্রদর্শন করি। আর যখন আমাদের 
নিকট আমলের ফযীলত, ছাওয়াব ও শাস্তি সম্পকিতি হাদীছ আসে, তখন 
আমরা সহনশীলতা প্রদর্শন করি। 


এর উত্তর হলো: এই সহনশীলতার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হাদীছ বর্ণনা করার 
ব্যাপারে সহনশীলতা প্রদর্শন, আমলের ফযীলত সম্পর্কিত উক্ত দ্বয়ীফ 
হাদীছের আলোকে আমল করার বৈধতা প্রদানে সহনশীলতা প্রদর্শন উদ্দেশ্য 
নয়, হাদীছ বর্ণনা এক বিষয়, আর হাদীছের উপর আমল করা ভিন্ন বিষয় । 


মু'আল্লিমী আল আনওয়ারুল কাশিফা গ্রন্থে (৮৭ পৃষ্ঠা) বলেছেন: অনেক 
ইমাম হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে এতো কঠোর ছিলেন যে, যতক্ষণ পযন্ত তার 
কাছে কোনো হাদীছ “ছুহীহ অথবা ছুহীর নিকটতম অথবা হাদীছটির কোনো 
শাহেদ হাদীছ পাওয়া গেলে হাদীছটি ছুহীহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে” এই 
বিষয়টি নিশ্চিত না হবে, কিংবা হাদীছটি যদি এর চেয়েও নিম্নস্তরের হয়, 
তাহলে তিনি কোনোভাবেই উক্ত হাদীছটি বর্ণনা করতেন না। 


আবার তাদের মধ্যে এমনও অনেক ইমাম ছিলেন, তিনি যদি এমন হাদীছ 
পেতেন, যা কঠিন পর্যায়ের দুর্বল নয়, যেই হাদীছে কোনো বিধান ও সুন্নাহ 
এর বণনা নেই, বরং হাদীছটি কোনো একটি সবহ্বীকৃত আমলের ফযীলতের 
সাথে সম্পকর্যুক্ত, যেমন পাঁচ ওয়াক্ত ছুলাত ও এই জাতীয় অন্যান্য বিষয়ের 
ফযীলত সম্পর্কিত, তাহলে এই অবস্থায় তিনি এ হাদীছ বর্ণনা করা থেকে 
নিবৃত্ত হতেন না, তাদের বাক্যে সহনশীলতা বলে এমন সহনশীলতাকেই 
বোঝানো হয়েছে। 


এই বিষয়টি ইজমার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলে দাবি করেছেন, তবে এই 
বিষয়টি ইজমার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কি না, তা বিশ্লেষণের দাবি রাখে । 
শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমীয়্যাহ মাজমূ* ফাতাওয়া গ্রন্থে (১/২৫১) 


বলেছেন: আর এই বিষয়টি হলো এমন যে, যখন কোনো আমল সম্পর্কে 
এই বিষয়টি নিশ্চিতভাবে জানা যাবে যে, আমলটি কোনো শারঈ দলীল দ্বারা 
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সাব্যস্ত হয়েছে, আর উক্ত আমলের ফযীলতের ব্যাপারে এমন হাদীছ বর্ণিত 
হয়েছে, যা মিথ্যা বলে প্রমাণিত নয়, তাহলে উক্ত আমলের ছওয়াবের 
বিষয়টি সত্য হতে পারে। কিন্ত কোনো ইমাম এই কথা বলেননি যে, কোনো 
দ্বয়ীফ হাদীছ দ্বারা মুস্তাহাব বা ওয়াজিব বিধান সাব্যস্ত করা যেতে পারে, যে 
এমন দাবি করে, সে ইজমার বিরোধিতা করে । 


আমি বলব: শায়খুল ইসলামের কথায় বুঝা গেল যে, ইজমা ইমাম নববীর 
দাবির বিপরীত । আর স্বাভাবিকভাবে এটা বোঝা যায় যে, এই ইজমার 
বিপরীত দাবিগুলো পরবর্তী যুগে সংঘটিত হয়েছে। 


শায়খুল ইসলাম মাজমূ' ফাতাওয়া গ্রন্থে (১৮/৬৫) আরো বলেছেন: 
এমনিভাবে আমলের ফযীলতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হাদীছগ্ডলোর উপর আমল 
করার ব্যাপারে আলেমদের যেই মতামত, তার অর্থ এই নয় যে, দলীল 
হওয়ার যোগ্য নয় এমন হাদীছ ছারা মুস্তাহাব সাব্যস্ত করা যাবে। কারণ, 
মুস্তাহাব হলো একটি শারঈ বিধান। সুতরাং এটা কোনো শারঈ দলীল 
ব্যতীত সাব্যস্ত হবে না। আর যে কোনো শারঈ দলীল ছাড়াই আল্লাহ 
সম্পর্কে এই মর্মে সংবাদ দিল যে, আল্লাহ উক্ত আমলটি ভালোবাসেন, সে 
দীনের মধ্যে এমন বিধান উদ্ভাবন করল, যা পালন করার অনুমতি আল্লাহ 
দেননি, যেমন কেউ যদি (দেলীল বিহীন) কোনো ওয়াজিব বা হারাম বিধান 
সাব্যস্ত করে। আর এই জন্যেই আলেমগণ মুস্তাহাব নিয়ে মতানৈক্য করেন, 
যেমন অন্যান্য বিধান নিয়ে মতানৈক্য করেন, বরং এটা দীনের একটি 
বিধিবদ্ধ মূলনীতি । 

শাওকানী ওয়াবলুল গামাম গ্রন্থে (১/৫৪) বলেছেন: অনেক আলেম এই 
দিয়েছেন। আবার অনেক আলেম যেই হাদীছ দ্বারা দলীল সাব্যস্ত করা যায় 
না এমন হাদীছের উপর আমল করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন, 
আর এটাই সত্যি । কারণ, সকল শারঈ বিধান একই মানের। সুতরাং যেই 
বিধান শরী“আতের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়নি, তা শরী“আতের দিকে সম্বন্ধ করা 
বৈধ নয়। 


কারণ হলো আল্লাহ যা বলেননি তা আল্লাহর নামে মিথ্যা বানিয়ে বলা । আর 
সম্পৃক্ত করা হয়, তাহলে এই সম্পৃক্তকরণটা কেমন যেনো নিদেশিত বস্তুকে 
নিদেশক এর প্রতি বা প্রমাণিত বস্তুকে প্রমাণ এর প্রতি নিদেশ করার ন্যায়। 
এই অবস্থায় এই হাদীছের উপর আমলকারী ব্যক্তি যদিও ছুলাত, ছিয়াম 
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অথবা যিকর জাতীয় যেকোনো ভালো আমলই করুক না কেন, সে উক্ত 
কর্মে শরী'আতসম্মত নয় এমন কর্মকে শরী“আতসম্মত মনে করায় 
বিদ'আতী বলে বিবেচিত হবে। আর সেই আমলের প্রতিদান তার 
বিদ'আতের গুনাহ এর সমানও হবে না। আর দলীল দ্বারা সাব্যস্ত নয় এমন 
কাজে কখনো একনিষ্ঠ কল্যাণ থাকতে পারে না। বরং এমন কাজের সাথে 
বিদ'আতের গুনাহ এর ন্যায় অকল্যাণ সংযুক্ত থাকে । আর কল্যাণ অর্জনের 
চেয়ে অকল্যাণ প্রতিহত করা অধিক জররী । 


আবার অনেকে বলেছেন: যদি এ ফযীলতপূর্ণ আমলটি, যা দুর্বল হাদীছ দ্বারা 
সাব্যস্ত হয়েছে, সেই হাদীছটি যদি কোনো অন্তর্ভৃক্তকারী ব্যাপক অর্থবোধক 
ছুহীহ হাদীছের আওতাধীন হয়ে থাকে, যেই হাদীছটি উক্ত আমলের 
ফযীলতের উপর কোনোভাবে নিদেশক হয়ে থাকে, তাহলে এঁ ব্যাপারে দুবল 
হাদীছের উপরে আমল করা বৈধ হবে, অন্যথায় বৈধ হবে না। যেমন: 
মাকরূহ ওয়াকুতের বাহিরে যদি দুই রাক'আত ছুলাতের কোনো ফযীলত 
সম্পর্কিত হাদীছ বর্ণিত হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত দুই রাক'আত ছুলাত 
আদায় করলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, ব্যাপক অর্থবোধক 
সাধারণ দলীল কোনো শর্ত ছাড়াই ছুলাতের ফযীলতের উপর নিদেশক, 
তবে কিছু বিশেষ দলীলও আছে। 


কেউ কেউ বলেছেন: যদি উক্ত ছুহীহ ব্যাপক অর্থবোধক সাধারণ দলীলের 
উপর আমল করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে সাব্যস্ত হয়নি এমন বিশেষ 
হাদীছটিকে বিবেচনায় রাখলে একমাত্র বিদ'আতে পতিত হওয়া ছাড়া আর 
কোনো ভালো পরিণাম নেই। আর যদি একই আমল শুধুমাত্র বিশেষ এ 
দুর্ল দলীলের আলোকে করে থাকে, তাহলে প্রথম কথাই প্রযোজ্য, অর্থাৎ 
বিদ'আতে লিপ্ত হওয়া ছাড়া আর কোনো ফলাফল নেই। আর যদি একই 
আমলটি উভয় দলীলকে (ের্াৎ ব্যাপক অর্থবোধক সাধারণ দলীল ও বিশেষ 
দলীল, যা দুবল হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত) বিবেচনায় রেখে করে, তাহলে এই 
আনুগত্যমূলক কাজটি বিদ'আত সম্বলিত একটি আমল হবে। কারণ, একটি 
শারঈ “ইবাদতকে শরী'আহ বহির্ভতি আমলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। 
ছুহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীৰব এর ভুমিকায় আল্লামা আলবানী _ 
রহিমানুল্লাহু _ এই মাসআলার একটি দীর্ঘ চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন, যার 
দরকার হয়, সে যেনো সেখান থেকে দেখে নেয়। 


ক্বায়দা-৪: দলীল সেভাবেই বুঝতে হবে যেভাবে সালাফে ছুলিহীন 
বুঝেছেন। 
সালাফে ছুলিহীন এর আদর্শের ব্যাপারে সত্যায়নমূলক ও তাদের পথ 


অনুসরণ করার পক্ষে অনেক দলীল এসেছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহান 
কিতাবে বলেছেন: 


লো লে রোব কো কে, 
০০7 ক ০2প ০০০ কু টার রোযার 
১15৩1 ৬3 ৩২১১৮ ৮3 ভি ও ভর ক আভা? ২০৮০9 ০8০ 


চো 


“পুববর্তী মুহাজির ও আনছারদের প্রথম সারির ব্যক্তিবর্গ এবং এ সকল 
ব্যক্তি, যারা হুবহু তাদেরকে অনুসরণ করেছেন, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে 
সন্তষ্ট হয়েছেন, তারাও আল্লাহর ব্যাপারে সন্তুষ্ট, তিনি তাদের জন্য এমন 
বাগানসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ 
প্রবাহিত হতে থাকে, যেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে, এটাই হলো 
মহা সাফল্য” |আত-তাওবাহ: ১০০] | 


ইবনু মাসউদ থেকে বর্ণিত, নবী _ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম _ 
বলেছেন: 
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“সবেত্তিম যুগ হলো আমার যুগ, এরপরে সবেত্তিম যুগ হলো পরবতীদের 
যুগ, এরপরে সবেত্তিম যুগ হলো পরবতীদের যুগ” । ছুহীহ বুখারী হাদীছ নং 
৬৪২৯, ছৃহীহ মুসলিম হাদীছ নং ২৫৩৫। 


সুতরাং তারাই হলো অনুকরণীয়, তারাই হলো অনুসরণযোগ্য । তাই সকল 
মুসলিমের উপরে ওয়াজিব হলো তারা স্বীয় মত ও আদর্শ নির্ধরিণের ক্ষেত্রে 
কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ থেকে দলীল গ্রহণের পাশাপাশি তাদের পদ্ধতিকে 
অনুসরণ করবে । কারণ, তারা হলেন শারঈ নুদুছ এর প্রামাণিকতা ও 
নিদেশনার ব্যাপারে সবাধিক জ্ঞানী ও সবেচ্চি তিক্ষুবুদ্ধির অধিকারী । বিধায়, 
কোনো মুসলিম যখন তাদের বিচার-বিবেচনা পদ্ধতির বাহিরে যেয়ে কিছু 
বোঝার চেষ্টা করবে, তখন সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে । কারণ, তারা 


৮ 


পূর্ণ বিচক্ষণতার সহিত পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং অন্তদৃষ্টির সাহায্যে বিশ্লেষণ 
করেছেন। 


ইবনু আবী যায়েদ আল কায়রাওয়ানী আল জামে' গ্রন্থে (১১৭ পৃষ্ঠা) 
বলেছেন: সুন্নাহ এর সামনে নিজেকে এমনভাবে সমর্পণ করতে হবে যে, 
কোনো যৌক্তিক সিদ্ধান্ত দ্বারা সুন্নাহকে সাংঘষিক বানানো যাবে না এবং 
কোনো ক্িয়াস দ্বারা সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। তবে সালাফে 
ছুলিহীন যেই ব্যাখ্যা করেছেন, আমরাও সেই ব্যাখ্যাকে মেনে নিব। তারা 
যেভাবে আমল করেছেন, আমরাও সেইভাবেই আমল করব । তারা যেটাকে 
প্রত্যাখ্যান করেছেন, সেটাকে আমরাও প্রত্যাখ্যান করব। তারা যেই বিষয় 
থেকে বিরত থেকেছেন, আমরাও সেই বিষয় থেকে বিরত থাকব । যেই 
বিষয়টি তারা সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করেছেন, সেই বিষয়ে আমরা তাদের 
অনুকরণ করব । আর যেই বিধান তারা হাদীছের আলোকে প্রণয়ন করেছেন, 
সেই বিধানের ক্ষেত্রে আমরা তাদের অনুগামী হব। তারা যেই বিষয়ে 
মতানৈক্যে জড়িয়েছেন অথবা ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছেন, সেই বিষয়ে আমরা 
জামা'আত পরিত্যাগ করব না। আর ইতোপূর্বে আমরা যতগুলো বিষয়ের 
আলোচনা করে আসলাম, তার সবগুলোই আহলুস সুন্নাহ এর অনুসারীবৃন্দ 
ও ফিকহ এবং হাদীছ শাস্ত্রের ইমামদের কথা । 


ইমাম ছান'আনী ছুওনুল মানত্তিক গ্রন্থে (১৫৮ পৃষ্ঠা) বলেছেন: আমাদেরকে 
আনুগত্য করার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং এই বিষয়ে আমাদেরকে 
উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, বিদ'আতে লিপ্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এই 
বিষয়ে আমাদেরকে ধমক দেওয়া হয়েছে । আহলুস সুন্নাহ এর নিদর্শন হলো 
সালাফে ছুলিহীন এর অনুকরণ করা এবং প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত বিদ'আতকে 
বর্জন করা। 

কাওওয়ামুস সুন্নাহ আল আছ্বাহানী আল হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ 
গ্রন্থে ২/৪৩৭, ৪৪০) বলেছেন: অধিক বর্ণনা করতে পারা একমাত্র “ইলম 
নয়। “ইলম হলো একমাত্র অনুসরণ ও হাদীছের যথাযথ ব্যবহার । ছাহাবা ও 
তাবেঈন এর অনুসরণ করা আবশ্যক, যদিও অনুসরণকারী অল্প জ্ঞানের 
অধিকারী হয়। যে ছাহাবা ও তাবেঈনের আদর্শের বিরোধিতা করে, সে 
পথত্রষ্ট, যদিও সে অনেক জ্ঞানের অধিকারী হয়। 


অবশেষে তিনি বলেছেন: এটা এই জন্যে যে, মানুষের সামনে তাদের দীনের 
বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। তাই আমাদের জন্য তাদেরকে অনুসরণ করা 


আবশ্যক । কারণ, দীন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এসেছে, মানবীয় 
জ্ঞান-বুদ্ধি আর চিন্তাধারার আলোকে দীন গঠিত হয়নি। 


নবী - ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম _ সুন্নাহকে তাঁর উম্মাহর জন্য ব্যাখ্যা 
করে গেছেন। তাঁর ছাহাবাগণের নিকট তা সুস্পষ্টরূপে দেখিয়ে দিয়েছেন । 
বিধায়, যে দীনের কোনো একটি বিষয়ে আল্লাহর রসূল __ জল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম _ এর ছাহাবা __ রদ্বীয়াল্লাহু আনহুম _ এর বিরোধিতা করল, সে 
পথভ্রষ্ট হলো । 


ইবনু রজব ফাদ্বলু “ইলমিস সালাফ “আলা “ইলমিল খালাফ গ্রন্থে (৭২ নং 
পৃষ্ঠা) বলেছেন: সকল “ইলমের মধ্যে সবাঁধিক উপকারী “ইলম হলো 
কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ এর নছুসমূহ সংরক্ষণ করা, নছুসমূহের অর্থ সঠিকরূপে 
উপলব্ধি করা । আর এই উপরোক্ত বিষয়টি অর্থাৎ কুরআন-হাদীছ এর অর্থ, 
ছাহাবা ও তাবেঈনদের থেকে বর্ণিত হালাল-হারাম সংক্রান্ত মাসআলাগ্তলোর 
সঠিক অর্থ, যুহদ, রাক্কাইকও মা'আরিফ সংক্রান্ত মাসআলাসমূহের সঠিক 
অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র “ছাহাবা, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈন থেকে 
বর্ণিত আছারসমূহ” মেনে চলা । 

শায়খুল ইসলাম কিতাবুল ঈমান গ্রন্থে (১১৪ পৃষ্ঠা) বলেছেন: মুরজিয়া 
ফিরককার অনুসারীরা এই মৌলিক বিষয়ে (অর্থাৎ ঈমানের বিষয়ে) কিতাব, 


সুন্নাহ, ছাহাবা ও তাবেঈনদের উদ্ধৃতি বণনা থেকে অনেক দূরে । আর তারা 
নিজেদের যুক্তি ও ভাষাবিদ্যার উপর নির্ভরশীল হয়েছে। এটাই হলো 
বিদ'আতের অনুসারীদের রীতি । 


এই জন্যে ইমাম আহমাদ বলতেন: মানুষ অধিকাংশ ভুল করে থাকে ব্যাখ্যা 
ও কিয়াস কাযপদ্ধতির ক্ষেত্রে। এই জন্যেই আমরা মু'তাষিলা, মুরজিয়া ও 
রাফেধীসহ অন্যান্য বিদ'আতীদেরকে দেখি যে, তারা কুরআন এর তাফসীর 
ও ভাষাগত ব্যাখ্যা করে থাকে তাদের বুদ্ধি ও মস্তি্কপ্রসূত জ্ঞান দ্বারা। এই 
জন্যেই তুমি তাদেরকে দেখবে যে, তারা নবী - সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম _ এর হাদীছসমূহ, ছাহাবা, তাবেঈন ও মুসলিম ইমামগণ এর 
উদ্ধৃতির উপরে নির্ভর করে না। তারা সুন্নাহ, সালাফদের ইজমা" ও তাদের 
আছারসমূহের উপরে নির্ভর করে না। তারা একমাত্র নির্ভর করে যুক্তি ও 
ভাষাবিদ্যার উপরে । আমি তাদেরকে দেখেছি তারা উদ্ধৃতিপূর্ণ তাফসীরের 
না। 
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তিনি মাজমূ” ফাতাওয়ায় (১০/৩৬২) আরো বলেছেন: সুতরাং শরী'আহ 
সম্মত জ্ঞান ও শরী'আহ সম্মত ইবাদত আল্লাহর রসূল _ ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম _ এর ছাহাবাদের থেকে গ্রহণ করতে হবে। তাদের 
পরবতীতেদের থেকে যা এসেছে, সেটাকে মূলনীতির স্থানে রাখা যাবে না। 
যদিও পরবর্তী ব্যক্তি ওযরগ্রস্ত হয় এবং সে ইজতিহাদ অথবা তাকলীদ এর 
কারণে প্রতিদান প্রাপ্তও হয়ে থাকে। 


যে মৌলিক বা শাখাগত কোনো মাসআলার ভিত্তি কিতাবুল্লাহ, সুন্নাহ ও 
পূর্ববতীদের থেকে বর্ণিত আছারসমূহের উপর স্থাপন করল, সে নবুওয়াত 
এর পথের দিশা পেল। এমনিভাবে যে ব্যক্তি ইচ্ছা (কোনো কাজের নিয়্যাত 
করা), ইবাদত, আমল ও শ্রুত যেগ্ডলো মৌলিক আমল ও শাখাগত আমলের 
সঙ্গে সম্পৃক্ত; যেমন, অন্তরের অবস্থাসমূহ ও শারীরিক আমলসমূহ ইত্যাদির 
ভিত্তি ঈমান, সুন্নাহ ও মুহাম্মাদ _ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম _ ও তাঁর 
ছাহাবাগণ এর হেদায়েতের উপরে স্থাপন করল, সেও নবৃওয়াতের পথের 
দিশা পেল। এটাই হলো হেদায়েতপ্রাপ্ত ইমামগণের পথ । 


তুমি দেখবে, ইমাম আহমাদ যখন সুন্নাহ এর উদ্থুলসমূহ বর্ণনা করেন, তখন 
বলেন: সুন্নাহ হলো আল্লাহর রসূল _- ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম _ এর 
ছাহাবাগণের মতাদর্শকে ও নবী _ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম _ এর 
এবং ছাহাবাগণ ও তাবেঈন থেকে বর্ণিত তাফসীরের গ্রন্থসমূহ আকড়ে 
ধরা। আর এর উপরেই তাফসীর এর মৌলিক ও শাখাগত শাত্রগুলোতে 
নির্ভবঘ করতে হবে, এমনিভাবে যুহদ, রাকাইক ও আহওয়াল এর 
অধ্যায়গুলোর ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য ৷ কারণ, তিনি ইমাম আহমাদ) 
কিতাবুয যুহদ এর মধ্যে নবীগণ _ ছবালাওয়াতুল্লহি আলাইহিম _ এর মধ্যে 
আদম থেকে মুহাম্মাদ পযন্ত নবীদের সম্পর্কে বর্ণিত আছার এর উপর নির্ভর 
করেছেন, এরপরে ছাহাবা ও তাবেঈন এর আদর্শের উপর নির্ভর করেছেন, 
এরপরবর্তাী আর কোনো প্রজন্মের যুহদ এর কথা তিনি আলোচনা করেননি । 


সতর্কবাণী: সালাফে ছুলিহীন থেকে সকল দলীলের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। 
বিধায় এই ক্কায়দাটি এ সকল দলীলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, যেগুলোর 
ব্যাখ্যা সালাফদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং সকল দলীলের ক্ষেত্রেই 
সালাফদের ব্যাখ্যা তলব করা যাবে না, যেই দলীলের ব্যাখ্যা সালাফদের 
থেকে বর্ণিত হয়েছে, সেই দলীলের ব্যাখ্যা তাদের থেকেই গ্রহণ করতে 
হবে। আর যেই দলীলের ব্যাখ্যা সালাফদের থেকে বর্ণিত হয়নি, সেই 
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দলীলের ব্যাখ্যা ছাড়াই বাহ্যিক অর্থ ও মৌলিক অর্থের উপর নির্ভর করতে 
হবে। 


ক্বায়দা-৫€: কোনোরপ ব্যাখ্যা ছাড়াই দলীলের বাহ্যিক অর্থ মেনে নেওয়া 
ওয়াজিব। 


একদল হলো এমন, যারা দলীলসমূহের ব্যাখ্যার দিকে কোনো প্রকার 
ভ্রুক্ষেপ না করে শুধুমাত্র বাহ্যিক অর্থকে প্রাধান্য দিতে যেয়ে অতি বাড়াবাড়ি 
করে। আরেকদল হলো এমন, যারা বাহ্যিক অর্থকে এতটাই অবহেলা করে 
যে, তারা তাদের ইমামের মত ও হাদীছের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের তাগিদে 
সামান্য কোনো কারণে দলীলের বাহ্যিক অর্থকে প্রত্যাখ্যান করে অথবা 
হাদীছের ব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়। 


আহলুল হাদীছ হলো এই উভয় দলের মধ্যবর্তী পথের পথিক। যারা 
দলীলের সাধারণ বাহ্যিক অর্থকে গ্রহণ করে। তারা সাধারণ বাহ্যিক 
দলীলের কোনো ব্যাখ্যা করে না এবং সাধারণ বাহ্যিক অর্থের বাহিরে 
কোনো সিদ্ধান্ত নেয় না। তবে উক্ত ব্যাখ্যা বা বাহ্যিক অর্থের বাহিরে যেয়ে 
সিদ্ধান্ত নেওয়ার পক্ষে কোনো দলীল থাকলে ভিন্ন কথা । এই জন্যেই 
সালাফগণ বলতেন: “এই নহ্থুগুলোকে (আল্লাহর ছিফাত সম্পর্কিত নছুগ্ডলো) 
ঠিক সেভাবেই তোমরা মেনে নিবে, যেভাবে বর্ণিত হয়েছে”, এই বিবৃতি 
যদিও আসমা (আল্লাহর নামসমূহ) ও ছিফাত (আল্লাহর গুণাবলি) এর ক্ষেত্রে 
এসেছে। কিন্তু এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, সকল শারঈ বিধি- 
বিধান একই আঙ্গিকে একই পদ্ধতিতে প্রণয়ন করা হবে। এই জন্যেই 
সালাফগণ বিধি-বিধান (ফিকৃহী মাসায়িল) এর সাথে সম্পর্কিত হাদীছগ্তলোর 
মধ্যে কোনো প্রকার ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতেন না। বরং তারা এ হাদীছপ্তলোকে 
বাহ্যিক অর্থের আঙ্গিকেই প্রয়োগ করতেন। 


উদাহরণস্বরূপ: নবী _- ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম _ থেকে এই বণনা 
সাব্যস্ত হয়েছে যে, তাঁকে যখন উটের গোশত খাওয়ার পরে উযু করার 
বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি বললেন: 


৫৫:51:৮০ 


“তোমরা উটের গোশত খেয়ে উধু করো” ছুহীহ মুসলিম, হা/৩৬০, আবু 
দাউদ, হা/১৮৪, তিরমিযী, হা/৮১, ইবনে মাজাহ হা/৪৯৪। 
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উযু শব্দের প্রয়োগ শুধুমাত্র দুই হাত ধৌত করার ব্যাপারেও হয়, আবার 
শারঈ উধূর ব্যাপারেও হয় । তবে হাদীছের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা বোঝা যায় যে, 
উযু দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শারঈ উযু। ছাহাবাগণ এই বাহ্যিক অর্থ অনুসারেই 
আমল করেছেন। তারা উটের গোশত খাওয়ার পরে সাধারণ শারঈ উযু 
করতেন, তারা এই হাদীছে বর্ণিত উযু শুধুমাত্র দুই হাত ধৌত করার অর্থে 
ব্যাখ্যা করেননি । 


খত্বীৰব আল বাগদাদী আল-ফক্কীহ ওয়াল মুতাফান্ধিহ গ্রন্থে (/২২২) 
বলেছেন: আল্লাহর রসূল _ জ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম _ এর হাদীছকে 
সাধারণ অর্থে ও বাহ্যিক অর্থে প্রয়োগ করা ওয়াজিব । তবে হাদীছে বাহ্যিক 
অর্থ ব্যতীত অন্য কোনো অর্থ উদ্দেশ্য এই ব্যাপারে যদি কোনো দলীল 
পাওয়া যায়, তাহলে দলীল কর্তৃক নিদেশিত অথই গ্রহণযোগ্য। 


ইমাম শাফেঈ বলেছেন: যদি হাদীছের বাহ্যিক উদ্দেশ্যকে বাদ দিয়ে কোনো 
সস্তাব্য বাত্বেনী (অপ্রকাশিত) উদ্দেশ্যকে গ্রহণ করা জায়েয হতো, তাহলে 
অধিকাংশ হাদীছ একাধিক অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্বলিত হতো । তখন যেকেউ 
যেকোনো মত গ্রহণ করলে সে অন্যকারোর মতের উপরে নিজের মতকে 
প্রাধান্য দিতে পারত না। কিন্ত হু তো এখানে মাত্র একটি, যা বাহ্যিক ও 
সাধারণ অর্থের সাথে সংযুক্ত। তবে আল্লাহর রসূল -- ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম _ এর থেকে যদি বাহ্যিক অর্থের ভিন্ন কোনো অর্থের প্রতি 
নিদেশক কোনো হাদীছ প্রমাণিত হয়, সেক্ষেত্রে ভিন্ন কথা। 


ইবনু তাইমীয়্যাহ মাজমু' ফাতাওয়া গ্রন্থে (১৯/৭৪) বলেছেন: প্রায় সকল 
বিদ'আত ও প্রবৃত্তির অনুগামী মতাদর্শ মূলত দুইটি মূলনীতি থেকে গঠিত 
হয়। 


প্রথমটি হলো ফাসিদ তাবীল (অকাধকর ব্যাখ্যা)। দ্বিতীয়টি হলো ফাসিদ 
ক্িয়াস। 


ফাসিদ তাবীল (অকাযকর ব্যাখ্যা): আল্লাহর রসূলের এমন কোনো হাদীছ, 
যা কোন মুজতাহিদের নিকটে পৌঁছেছে, কিন্তু তা ছুহীহ নয় অথবা রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য ব্যক্তি থেকে বর্ণিত কোনো 
আছার, যেই আছার এ বর্ণিত মাসআলায় সে উক্ত ব্যক্তির তাকলীদ করেছে, 
কিন্তু সেই ব্যক্তি এ মাসআলায় সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি অথবা 
এমন ব্যাখ্যা, যেই ব্যখ্যা সে আল্লাহর কিতাবের কোনো আয়াতে অথবা 


আল্লাহর রসুলের কোনো হাদীছে অথবা কোনো আছার যা আমলের 
অযোগ্য, আর উক্ত ব্যাখ্যাটিও ছুহীহ হয়নি। 


ফাসিদ কিয়াস বা রায় হলো এমন বিশ্বাস যা সঠিক মনে করা হয় কিন্তু তা 
ভুল। সুতরাং কিয়াস, রায় ও মানবীয় রুচিবোধ এই বিষয়গুলো সাধারণভাবে 
প্রায় সকল মুতাকাল্লিম (কালাম বা তর্ক শান্ত্ববিদ) ও একদল ফরীহদের 
ভুলের কারণে হয়। অপরদিকে নছুসমূহের তাবীল বা অপব্যাখ্যা 
সাধারণভাবে মুতাকাল্লিম, মুহাদ্দিস ও ফকীহদের ভুলের কারণে হয়। 


ইবনুল কাইয়্টাম ই'লামুল মুওয়ান্বিঈন গ্রন্থে (৩/১০৮) বলেছেন: আল্লাহ ও 
তাঁর রসূলের কালাম সংরক্ষণ করা ওয়াজিব। সংকলকের কথার মধ্যেও 
বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা ওয়াজিব। আর সাধারণভাবে সম্বোধনের সময় 
শব্দের বাহ্যিক অথই উদ্দেশ্য হয়, কথার মর্ম বোঝা ও বোঝানো কোনোটাই 
এই অর্থ ছাড়া পূর্ণ হয় না। 


ইবনুল কাইয়্টাম ই'লামুল মুওয়ান্বিঈন গ্রন্থে (8/১৪৮) বলেছেন: মুফতীর 
জন্য শ্রেয় হলো যতদূর সম্ভব হয় হুবহু নছু বর্ণিত শব্দের আলোকে 
ফাতাওয়া দেওয়া। কারণ, এটা বিধান ও দলীল উভয়টাকেই পূর্ণরূপে 
শামিল করে। এটা এমন বিধান, যেই বিধানে সঠিকতা বিদ্যমান থাকার পূর্ণ 
নিশ্চয়তা আছে, যেই বিধান সবচেয়ে সুন্দর ভাষায় দলীলকে ধারণ করেছে। 
কিন্তু নিদিষ্ট কোনো ফকীহ এর কথা এমন নয়, আর ছাহাবাগণ, তাবেঈন ও 
এ সকল ইমাম, যারা তাদের আদর্শ মোতাবেক পথে চলেছে, তারা এই 
বিষয়ে সবেচ্চি পর্যায়ে মনোনিবেশের প্রয়াস চালিয়েছেন। এরপরে এমন 
উত্তরসূরীরা এসেছে, যারা নুছুছ (কুরআন-সুন্নাহে ব্যবহৃত শব্দগুলো) হিফয 
করা থেকে বিমুখ হয়েছে এবং নুছুছের কিছু বিকল্প শব্দ বানিয়ে নিয়েছে, যা 
তাদেরকে নুছুছু পরিত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। আর এটা জানা কথা যে, এ 
শব্দগুলো নুছুছের হিকমত, দলীল ও সুন্দর বণণনাকে পূর্ণরূপে ব্যক্ত করতে 
পারে না। নুছুছের শব্দগুলো পরিত্যাগ করা, নব উদ্ভাবিত শব্দগুলোকে 
পৃর্মাত্রায় প্রাধান্য দেওয়া আর উম্মাহর ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য বিধিসমূহকে 
সেই শব্দগুলোর সাথে সংযুক্ত করে দেওয়ার ফলে এমন অকল্যাণ দেখা 
দিয়েছে, যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। 


তাই নুছুছের শব্দগুলোই হলো সুরক্ষা ও নির্ভরযোগ্য সূত্র, যা ভুল ও পরস্পর 
বিরোধিতা থেকে, দুর্বেদ্ধি শব্দের ব্যবহার ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ বর্ণনা থেকে 
মুক্ত। আর যেহেতু এটা ছাহাবাগণের যুগের ও তাদের মৌলিক নীতিমালার 
একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল, যেখানে তারা (যেকোনো মাসআলার জন্য) 
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প্রত্যাবর্তন করতেন। বিধায় তাদের জ্ঞান-বিদ্যা পরবতীদের জ্ঞানের চেয়ে 
অধিক ছুহীহ। আর তাদের ভুলের পরিমাণও পরবতীদের ভুলের তুলনায় 
কম। এরপরে তাবেঈন এর জ্ঞান সব্বাধিক ভ্বুহীহ তাদের পরবরতীদের জ্ঞানের 
তুলনায় এভাবে পরবর্তী উত্তরসূরীদেরও একই অবস্থা । 


আল্লাহর রসূল _ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম _ এর ছাহাবাগণকে যখন 
কোনো মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হতো, তারা বলতেন: আল্লাহ এমন 
বলেছেন, আল্লাহর রসূল এমন বলেছেন, তারা কখনোই এই বিষয়ে 
দিশেহারা হতেন না এবং অন্যকোনো রাস্তাও তারা গ্রহণ করতেন না, যে 
তাদের উত্তরগুলো বিবেচনা করবে, সে তাদের উত্তরের মধ্যে অন্তরসমূহের 
আরোগ্য খুঁজে পাবে। 


ইমাম শাওকানী ইরশাদুল ফুহুল গ্রন্থে (২৬৩ পৃষ্ঠা) বলেছেন: জেনে রাখো, 
শব্দের বাহ্যিক অর্থই হলো প্রকৃত দলীল। সেই দলীলের অনুসরণ করা ও 
সেই আলোকে আমল করা ওয়াজিব । বাহ্যিক শব্দসমূহের উপরে আমল 
করার ব্যাপারে ছাহাবাগণের ইজমা" সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 


মুন্তাহাল আরাব গ্রন্থে (২৩৫ পৃষ্ঠা) ইমাম শাওকানী আরো বলেছেন: 
যেসকল বিষয়ে ধারণা রাখা দরকার ও মনে রাখা দরকার, তার মধ্যে 
অন্যতম হলো “এই মহান শরী“আত যা কিতাব ও সুন্নাহ এর মধ্যে বিদ্যমান 
বিধিসমূহকে অন্তভুক্তি করে। যেমন, আদেশ, নিষেধাজ্ঞা, উত্তম কাজের 
প্রতিদানমূলক অঙ্গিকার, অন্যায় কাজের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শনমূলক 
সতর্কবাণী এবং যেসকল বিষয় দায়িত্বের অন্তভূক্তি হতে পারে” এই বিষয়টি 
কোনো কিছু অস্পষ্ট না করে, কোনো ধাঁধার মধ্যে নিজেকে না রেখে, 
বাহ্যিক অর্থ বাদ দিয়ে অন্যকোন অর্থ গ্রহণের উদ্দেশ্য এমন অবাস্তবিক 
পথে না যেয়ে সরাসরি জানা, যেই বিষয়ের উপর শাব্দিক গঠনও নিদেশ 
করে, যা “আরবী ভাষাভাষীগণও বোঝে। 


যে “কিতাব ও সুন্নাহর কোনো একটি হরফকে সেই হরফের প্রকৃত অর্থ ও 
স্পষ্ট অর্থের বিপরীতে ব্যবহার করা হয়েছে” মর্মে বিশ্বাস করল, সে আল্লাহ 
ও তাঁর রসূলের প্রতি এমন ধারণা পোষণ করল, যা উভয়ের (আল্লাহ ও তাঁর 
রসূল) পক্ষ থেকে আমাদের নিকট আগত শব্দের (অর্থ) বিরোধী । আর যদি 
এটা কোনো একটি শারঈ স্বার্থের কারণে করা হয়, যার উপর শারঈ অথবা 
“আকুলী (বাস্তবিক ও যৌক্তিক) সঠিকতা নির্ভরশীল, যেই সঠিকতার ব্যাপারে 
সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি একমত, যা শুধুমাত্র মাযহাব ও দলীয় মতাদর্শের 
অনুসারীদের যৌক্তিক দাবি নয়, যা তাদের নিকট ভালো লাগে তাদের 
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একগুয়েমী মনোভাবের কারণে, যা তাদের বিবেকে জায়গা করে নিয়েছে 
তাদের ইনসাফ থেকে দুরে সরে থাকার কারণে, তাহলে বাহ্যিক অর্থ বাদ 
দিয়ে অন্যকোনো অর্থ গ্রহণে কোনো সমস্যা নেই। অন্যথায় বাহ্যিক অর্থ 
বাদ দেওয়ার দাবি প্রত্যাখ্যান করা হবে। 


সুতরাং এটাকেই আঁকড়ে ধরে রাখো । কারণ প্রকৃত অর্থই মূল। আর বিশেষ 
কোনো সম্পর্ক ও নিদেশিকা ব্যতীত কোনোভাবেই প্রকৃত অর্থ থেকে বের 
হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। যেমনটি মৌলিক শান্ত্রসহ অন্যান্য 
শাস্ত্প্ুলোতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, তবে যে এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা- 
ভাবনা করে ও তার চিন্তাকে কাজে লাগায়, বাহ্যিক অর্থসমূহের ধোঁকায় 
পতিত হয় না এবং উৎস ও উদ্ধাতির বিশ্লেষণ না করে যেকোনো মতামত 
জড়বন্তর ন্যায় শান্তভাবে মেনে নেয় না তার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, 
তাফসীর, হাদীছ ও ফিকুহ শাস্ত্রের গ্রন্থগুলোতে বিদ্যমান “ইলম এই নীতির 
সঙ্গে সাংঘষিক। 

অধিকাংশক্ষেত্রেই তুমি দেখবে, একপক্ষীয় মতাদর্শের অনুগামীরা তাদের 
মাযহাবের পক্ষ সমর্থন করে এবং তাদের মাযহাবকে কিতাব ও সুন্নাহ এর 
উপরে প্রাধান্য দেয়। তাই যখন তাদের সামনে এমন কোনো নছ্ছ আসে, যা 
থেকে তারা নিজেদের আদর্শকে রক্ষা করতে পারে না, যেই নছ্বকে তারা 
প্রত্যাখ্যান করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং প্রতিহত করতে অপারগ হয়েছে, তখন 
তারা দাবি করে যে, এটা মাজায (রূপক) আর সংশ্লিষ্ট নছুকে তার বাহ্যিক 
অর্থ থেকে বের করে অন্য অর্থে স্থানান্তর করার লক্ষ্যে উভয় অর্থের মধ্যে 
একটি এমন বিশেষ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে, যা বাহ্যিক অর্থ থেকে 
অনেক দূরবর্তী । আর এমন নিদেশিকার কথা উল্লেখ করে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে 
যেই নিদেশিকার কোনো অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না, যার কোনো 
প্রয়োজনও নেই । আর এই ধরনের অলীক কর্মকাণ্ডে তাদেরকে যে বিষয়টি 
সহযোগিতা করেছে, তা হলো তারা কৃত্রিমরূপে এতো অত্যধিক পরিমাণে 
করীনা (নিদেশিকা) ও “আলাক্কাহ এর সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে যে, তারা 
“তাযাদ তথা বাহ্যিক অর্থটি মাজাযী অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থবিশিষ্ট 
হওয়াকেও” মাজাযী অর্থে স্থানাত্তর করার অন্যতম একটি “আলাকা বা প্রকৃত 
সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে। তাহলে তুমি লক্ষ্য করে দেখো, এটা 
কেমন খেলা, আর এই দরজাগুলোর প্রতি লক্ষ্য করো, যেগুলো তারা কিতাব 
ও সুন্নাহ এর দলীলকে খণ্ডন করার লক্ষ্যে উন্মুক্ত করেছে। আর তাদের 
থেকে এগুলো তারাই গ্রহণ করেছে, যারা গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করেনি এবং 
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দীর্ঘ গবেষণা করেনি, তাই তারা এটাকে একটি শান্ত্রে রূপান্তরিত করে 
আল্লাহর কিতাব ও তীর রসূলের সুন্নাহ এর উপরে অগ্রাধিকার দিয়েছে। 


আর এর মূল ভিত্তি হলো এমন দাবি, যেই দাবির পক্ষাবলম্বনে সে 
ভাষাবিদদের ব্যাপারে মিথ্যা রটিয়েছে, যে একপক্ষীয় মতাদর্শের অনুগামী 
হয়ে নিজের মাযহাবকে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাহ এর উপরে 
প্রাধান্য দিয়েছে। আর দলীলের উপর নিজের মাযহাবকে স্পষ্ট ভাষায় 
প্রাধান্য দিতে অপারগ হয়েছে। এরপরে সে আরো সৃক্ম চিন্তা ও গভীর 
বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, যদিও এই দলীলের 
প্রকৃত অর্থ আমাদের মাযহাবের বিরুদ্ধে যায়, কিন্তু এই দলীলের মাজাযী 
অর্থ আমাদের মাযহাবের পক্ষে যায়। আর উভয় অর্থের মধ্যে সম্পর্ক হলো 
এই, আর লক্ষণ হলো এই, বাস্তবে কোনো সম্পর্ক বা লক্ষণ বলতে কিছুই 
নেই। এই একপক্ষীয় মতাদর্শের অনুগামী ব্যক্তির পরের যুগে এমন গোঁড়া 
ব্যক্তি এই দায়িত্ব নিয়েছে যে মৌলিক উদ্দেশ্যাবলি অনুসন্ধান করে না এবং 
মত ও পথ নিয়ে কোনো গবেষণাও করে না যেমনভাবে করা তার জন্য 
দরকার ছিল। যার ফলে সে পৃবসুরী একপক্ষীয় মতের অনুগামীর নিণীতি 
সম্পর্ককে বাহ্যিক অর্থ থেকে মাজাধী অর্থে স্থানান্তর করার প্রকৃত 
সম্পর্কসমূহের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়। 
আর এই জন্যেই সম্পর্কের সংখ্যা প্রায় ব্রিশটির কাছাকাছি । এরপরে যখন 
সমাজে প্রচলিত রীতি ও যৌক্তিক লক্ষণসমূহ সাধারণ লক্ষণগুলোর অন্তভুক্ত 
হয়ে গেলো, তখন প্রত্যেক পক্ষপাতিত্বকারী বুদ্ধি ও প্রচলিত রীতির ব্যাপারে 
মিথ্যা রটিয়ে নিজের সিদ্ধি হাছিল করল এবং মতানৈক্যের ক্ষেত্রগুলোতে যা 
মনে চায় তাই করল, আল্লাহই একমাত্র আশ্রয়স্থল । 
শানকীত্বী আছওয়াউল বায়ান গ্রন্থে (৭/৪৩৮) বলেছেন: এমন মহাসত্য, 
যেই সত্যের মধ্যে কোনো সংশয় নেই তা হলো এঁ মত, যেই মতের উপর 
আল্লাহর রসূল _- ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম _ এর ছাহাবাগণ ও সকল 
সাধারণ মুসলিম প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তা হলো: কোনো অবস্থাতেই কোনো 
পরিস্থিতিতেই আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূল - ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম _ এর সুন্নাহ এর বাহ্যিক অর্থ থেকে সরে যাওয়া জায়েয নেই, 
যতক্ষণ পযন্ত অনিশ্চিত সম্ভাব্য ও অগ্রহণযোগ্য অর্থের দিকে স্থানান্তরকারী 
কোনো ছহীহ শারঈ দলীল না পাওয়া যাবে । 
আলবানী সিলসিলাহ আছু-ছুহীহাহ গ্রন্থে ১/২৫৮) বলেছেন: আলেমগণ 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নছ্থের বাহ্যিক অর্থকে বাধ্য হয়ে পরিত্যাগ করেন, যার 
৬৮ 


কারণ হলো পরিত্যাগযোগ্য ছুটি আরেকটি নছ্ছর স্পষ্ট অর্থের বিরোধী; 
আর দ্বিতীয় নছ্থের অর্থ ও বাচনভঙ্গি অত্যন্ত স্পষ্ট ও অকাট্য ৷ যেমন, কোনো 
নছের বুঝকে অন্য আরেকটি নছের এর কারণে পরিত্যাগ করা । “আমকে 
খাছ এর জন্য পরিত্যাগ করা, ইত্যাদি । 


ক্বায়দা-৬: জমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) আলেমের মতামতের ভিত্তিতে দলীলের 
বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করা যাবে না। 


জমহুর আলেমদের বক্তব্য প্রমাণযোগ্য দলীল নয়। কেননা মহান আল্লাহ 
তা'আলা আমাদেরকে জমহুর আলেমদের মত এর অনুকরণ করে ইবাদত 
করার আদেশ দেননি । আর তাই জমহুর আলেম হাদীছের বাহ্যিক অর্থকে 
(েপক অর্থে) রূপান্তরিত করেছেন এই কারণে হাদীছের বাহ্যিক অর্থকে 
রূপান্তর করা যাবে না। যেমন: জমহুর আলেমদের মতের অনুসরণ করে 
আমরের বাহ্যিক অর্থ ওয়াজিব থেকে মুস্তাহাব এর দিকে রূপান্তরিত করা 
যাবে না, নাহীর বাহ্যিক অর্থ হারাম থেকে মাকরূহ এর অর্থে রূপান্তরিত 
করা যাবে না, “আমকে খাছ্ছের অর্থে রূপান্তরিত করা যাবে না। কারণ 
জমহুর আলেমদের বক্তব্য প্রমাণযোগ্য দলীল নয়। হাদীছের বাহ্যিক অর্থই 
প্রমাণযোগ্য দলীল। তাই প্রমাণযোগ্য দলীলকে প্রমাণের অযোগ্য দলীল 
দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। 


আল্লামা ছিদ্দীক হাসান খান কাওয়াঈদুত তাহদীস গ্রন্থে ৯১ পৃষ্ঠা) বলেছেন: 
উম্মাহর অধিকাংশের কর্মপদ্ধতি কোনো ভুহীহ হাদীছের বিপরীত হওয়াটা 
সেই হাদীছের জন্য কোনো সমস্যার কারণ হতে পারে না। কেননা 
অধিকাংশের বক্তব্য প্রমাণযোগ্য দলীল নয়। 


ক্বায়দা-৭: শুধুমাত্র সম্ভাবনার কারণে দলীল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মত বাত্বিল হয় 
না। 


দলীল শুধুমাত্র সম্ভাবনার আবিভাঁবের কারণে বাত্বিল হয় না। আর 
আলেমদের বক্তব্য: “দলীলের বিপরীতে যখন কোনো সম্ভাবনার আবির্ভীব 
হয়, তখন সংশ্লিষ্ট দলীলটি বাত্বিল হয়ে যায়” এর উদ্দেশ্য হলো এমন 
শক্তিশালী দলীল, যার সঙ্গে শক্তিশালী নিদেশিকা সংযুক্ত থাকে এবং 
সম্ভাবনাটি দালীলিক বিবেচনায় শক্তিশালী সাব্যস্ত হয়, কোনো সম্ভাবনার 
বিবেচনায় নয় । 
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কারণ, প্রতিটি দলীলের বিপরীতেই সম্ভাবনার উদয় হয়, এখন যদি 
সম্ভাবনার দরজা খুলে দেওয়া হয়, তাহলে কোনো দলীলই এমন থাকবে না 
যে, সেই দলীল দ্বারা সাব্যস্ত বিষয়কে সম্ভাবনার আবির্ভাবের দাবির ভিত্তিতে 
বাত্বিল করে দেওয়া যাবে না। এরপরে সম্ভাবনার আবির্ভীবের ভিত্তিতে 
দলীল পেশ করার কার্যকারিতা বাত্বিল হওয়ার অর্থ হলো, অর্থাৎ এ উদ্দিষ্ট 
মমটি নিদিষ্ট করার দিক থেকে এ উদ্দিষ্ট মর্মকে দলীল দ্বারা সাব্যস্ত করা, 
বিষয়টি এমন নয় যে, দলীল দ্বারা প্রমাণিত বিষয়টি সামগ্রিকভাবে ও 
বিস্তারিতভাবে বাত্বিল হয়ে যাবে । 


বুখারী (ফাতহুল বারী ১/৪১৩), মুসলিম (১/১৪৫, হা/৫১২) আয়িশা থেকে 
বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: 
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“আমি আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মখে আমার 
দুই পা তাঁর ক্িবলার দিকে রেখে ঘুমিয়ে থাকতাম, যখন তিনি সেজদায় 
যেতেন, আমাকে ইশারা করতেন আর তখন আমি আমার উভয় পা গুটিয়ে 
নিতাম, আর যখন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন, আমি আবার পা বিছিয়ে দিতাম” । 


এই হাদীছের ভাষ্য হলো নারীকে স্পর্শ করার দ্বারা উূ ভঙ্গ হয় না, তবে 
এই দলীলের ক্ষেত্রে এই অভিযোগ উত্থাপিত হতে পারে যে, এটা বিশেষ 
ঘটনা হওয়ারও সম্ভাবনা আছে অথবা স্পর্শটা কোনো অন্তরায় এর মাধ্যমে 
হয়েছিল। 


আল্লামা আহমাদ শাকির সুনানুত তিরমিযীর তা'লীকে (১/১৪২) এই মতের 
সমালোচনা করে বলেছেন: এটা স্পষ্ট যে, এমন আপত্তির কোনো মূল্য নেই, 
বরং এটা সম্পূর্ণ বাত্বিল। কেননা বিশেষত্বের পক্ষে স্পষ্ট দলীল ছাড়া তা 
প্রমাণিত হয় না। আর কোনো অন্তরায় দ্বারা স্পষ্ট হয়েছিল এটা একমাত্র 
একরোখা ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ চিন্তা করতে পারে না। 


ক্বায়দা-৮: সকল কায়দা ও বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে মুতাওয়াতির দলীল ও 
খবরে ওয়াহিদ দলীল এর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। 


সকল কায়দা ও শারঈ বিধিমালার ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহিদ হাদীছগ্ডলো 
মুতাওয়াতির হাদীছের মতই। যেমনিভাবে মুতাওয়াতির মুতাওয়াতিরকে 
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রহিত করতে পারে, তেমনিভাবে খবরে ওয়াহিদও মুতাওয়াতিরকে রহিত 
করতে পারে। অপরদিকে যেমনিভাবে মুতাওয়াতির 'আমকে খাছু করার 
ক্ষমতা রাখে, তেমনিভাবে খবরে ওয়াহিদও “আমকে খাছ করার ক্ষমতা 
রাখে । আবার মুতাওয়াতির যেমনিভাবে ক্িয়াসের উপরে প্রাধ্যন্য লাভ করে, 
তেমনিভাবে খবরে ওয়াহিদও ক্রিয়াসের উপরে প্রাধান্য লাভ করে । আর এই 
নীতির আলোকেই সালাফে ছুলিহ আমল বিদ্যমান । কারণ তারা কায়দা ও 
বিধিমালার কোনো ক্ষেত্রেই মুতাওয়াতির ও খবরে ওয়াহিদ এর মাঝে 
পার্থক্য করতেন না। বরং খবরে ওয়াহিদ ও মুতাওয়াতির এর মাঝে পার্থক্য 
নিরূপণ করা এমন একটি বিদ'আত, যা তাদের পরে উদ্ভাবিত হয়েছে। 


যেহেতু ছাহাবাগণ কোনো বিধান রহিত করার ক্ষেত্রে একজন এর 
বক্তব্যকেও গ্রহণ করেছেন। এর দলীল হলো তারা একদা বায়তুল মুকাদ্দাস 
এর দিকে মুখ করে ছুলাত আদায় করছিলেন, এমন সময়ে তাদেরকে 
একজন ব্যক্তি সংবাদ দিলেন যে, কিবলা কা'বার দিকে স্থানান্তর করে 
দেওয়া হয়েছে, তখন তারা ছুলাত আদায়কালীন কা'বার দিকে ঘুরে 
গেলেন। 

শাওকানী ইরশাদুল ফুহুল গ্রন্থে ২৩৬ নং পৃষ্ঠা) খবরে ওয়াহিদ মুতাওয়াতির 
এর ব্যাপকতা (আম) কে নিদিষ্ট (খাছ) করতে পারে এই বিষয়টি উল্লেখ 
করে বলেছেন: ইবনুস সাম'আনী এই বিষয়টি বৈধ হওয়ার দলীল পেশ 
করেছেন ছাহাবাগণের ইজমা” এর দ্বারা । যেহেতু তারা আল্লাহর বাণী: 


82457 ও এড ৩০০৯৯ 
“আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির পরিমাণ 


নিধরিণে তোমাদেরকে আদেশ করছেন” (আন-নিসা: ১১) এই আয়াতকে 
নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্য 


১৪ গু 5৬০ 6. 


“আমরা নবীদের সম্প্রদায় কাউকে (পোর্থিব সম্পদ এর) ওয়ারিছ বানিয়ে 
যায় না” দ্বারা, তারা আল্লাহর এই বাণীর মর্মকেও নিদিষ্ট করেছে: 


€5/219:30৯ 
“তোমরা মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করো” (আত-তাওবা: €) 
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অগ্নিপুজকদের ব্যাপারে আব্দুর রহমান বিন “আউফ এর হাদীছ দ্বারা, 
এছাড়াও আরো অনেক দৃষ্টান্ত এমন আছে। এছাড়াও তাখস্থীছ বা 
নিদিষ্টকরণ বৈধ হওয়ার উপরে স্পষ্ট নিদেশনা দান করে কোনো সীমাবদ্ধতা 
ছাড়াই নাবী ূল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণের পক্ষে আল্লাহর 
ধার্য করা আদেশগুলো। তাই যখন তাঁর নিকট হতে কোনো দলীল আসবে, 
তখন তা মেনে নেওয়া ওয়াজিব হবে। আর যদি সেই দলীলটির সঙ্গে 
কুরআনের কোনো সাধারণ বিধান এর সংঘর্ষ হয়, তাহলে সমন্বয় সাধনের 
কমপদ্ধতি হবে আবশ্যকীয়ভাবে “আম এর ভিত্তি খাছ এর উপরে স্থাপন 
করা । আর সাধারণ ব্যাপক বিধান তার অধীনস্ত সদস্যদের উপরে প্রযোজ্য 
হওয়ার ক্ষেত্রে তা যন্নী বা প্রবল ধারণার “ইলম বিশিষ্ট, অকাট্য “ইলম 
বিশিষ্ট নয়, বিধায় এমন “আম (সাধারণ বা ব্যাপক) বিধানকে ছুহীহ খবরে 
ওয়াহিদ দ্বারা খাছ করা নিষিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো কারণ নেই । তবে 
এমন “আম বিধানকে সাধারণভাবে নিদিষ্ট করাকে নিষিদ্ধকারীরা দলীল পেশ 
করে থাকে “ফাতিমা বিনতু কায়েস এর ঘটনায় উমার রছীয়াল্লাহু আনহু এর 
ফয়ছালা সম্পর্কিত” হাদীছ দ্বারা, যে তিনি তার জন্য বাসস্থান খোরপোষ এর 
ব্যবস্থা করেননি, যেমনটি তার থেকে বর্ণিত ছুহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, 
তখন উমার বললেন: কীভাবে আমরা আমাদের রবব এর বিধান একজন 
নারীর কথায় পরিত্যাগ করতে পারি? অর্থাৎ আল্লাহর বাণী: 


€১৮৯ 
“তোমরা তাদের জন্য বাসস্থানে থাকার ব্যবস্থা করে দাও” [আত্ব ত্বালাক: 
৬]। 


এই বিষয়ের উত্তর হলো, তিনি এমন কথা বলেছেন এই হাদীছের সঠিকতার 
ব্যাপারে তার সংশয়ের কারণে, কিতাব এর ব্যাপকতাকে খবরে ওয়াহিদ এর 
পর্যায়ের সুন্নাহ দ্বারা খাছু করার বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করার স্বার্থে নয়, 
কেননা তিনি এটা বলেননি যে, কীভাবে আমরা আমাদের রক্ব এর কিতাবের 
ব্যাপকতাকে খবরে ওয়াহিদ এর দ্বারা নিদিষ্ট করতে পারি। বরং তিনি 
বলেছেন: আমাদের রব্ব এর কিতাবকে কীভাবে আমরা একজন নারীর 
কথায় পরিত্যাগ করতে পারি? আর এ বিষয়টিকে ছুহীহ মুসলিম ও অন্যান্য 
কিতাবে এইভাবে বর্ণিত হয়েছে: উমার বললেন: “আমরা আল্লাহর কিতাব 
ও আমাদের নাবীর সুন্নাহ কোনো নারীর কথায় পরিত্যাগ করতে পারি না, 
হতে পারে সে মুখস্ত রেখেছে অথবা ভুলে গেছে। সুতরাং এই বর্ণনা থেকে 
বোঝা গেল যে, উমার তার মুখস্ত রাখা ও ভুলে যাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ 
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করেছে, যদি তিনি নিশ্চিত হতেন যে, সে মুখস্ত রেখেছে এবং যেভাবে 


শুনেছে সেভাবেই বর্ণনা করেছে, তাহলে তিনি তার বর্ণনার উপরে আমল 
করতে দ্বিধা করতেন না। 


শানকীত্বী তার গ্রন্থ মুযাককিরাহ ফী উদ্ছুলিল ফিকহে (৮৬ নং পৃষ্ঠা) 


বলেছেন: যারা বলেছেন খবরে ওয়াহিদ মুতাওয়াতিরকে রহিত করতে পারে 
না, তারা ভুল করেছেন। 


ক্বায়দা-৯: দলীলের উপরেই আমল করা ওয়াজিব, যদিও জানা না যায় কেউ 
আমল করেছে কি না। 


হাদীছ স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি দলীল । হাদীছ দ্বারা প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য সেই 
হাদীছের উপরে কোনো ইমামের আমল থাকা জররী নয়। শাফেঈ আর- 
রিসালাহ গ্রন্থে (৪২২ নং পৃষ্ঠা) বলেছেন: আমাদেরকে সুফয়ান ও আব্দুল 
ওয়াহহাব ইয়াহয়া বিন সাঈদ থেকে বণনা করেছেন, তিনি সাঈদ ইবনুল 
মুসায়্টিব থেকে বণনা করেছেন যে, উমার ইবনুল খাত্বাব বৃদ্ধাঙ্গুলির কেছুাছ 
নির্ধরিণ করেছেন পনেরটি উট, পরবর্তী আঙ্গুলের জন্য দশটি উট, মধ্যমা 
কনিষ্ঠাঙ্গুলির জন্য ছয়টি। শাফেঈ বলেন: যেহেতু আমরা জানতাম _ 
আল্লাহই ভালো জানেন - যে, নাবী জুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের 
কেছাছে পাঁচটি উট ধার্য করেছেন, আর হাত পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন গঠন ও ভিন্ন 
ভিন্ন উপকারিতা বিশিষ্ট হয়ে থাকে, তাই তিনি হাত এর কেছাছ নিরধরিণ 
করেছেন যথাযথভাবে, প্রত্যেক আঙ্গুলের জন্য হাতের তালুর সমপরিমাণ 
দীয়্যাত ধার্য করেছেন, এরপরে যখন আমরা আমর বিন হাযাম এর 
পরিবারের নিকটে প্রেরিত কিতাবখানা পেলাম, সেখানে লিখা ছিল: 
“প্রত্যেক আঙ্গুলের বিপরীতে দশটি উট মুক্তিপণস্বরুপ দিতে হবে”, তখন 
আমরা সেই মতটি মেনে নিলাম । 


হাদীছটিতে দুইটি নিদেশনা আছে: প্রথমটি হলো: সংবাদ গ্রহণ করা। 
অপরটি হলো: যখন সংবাদ সাব্যস্ত হবে, তখন তা গ্রহণ করে নেওয়া, 
যদিও কোনো ইমাম এ সংবাদের উপরে আমল নাও করে থাকে । আর এই 
নিদেশনাও আছে যে, আল্লাহর রসূল জ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
হাদীছ স্বয়ংসম্পূণরপে সাব্যস্ত হয়, অন্যের আমলের উপরে ভিত্তি করে নয়। 
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ইবনু হাযম আল-ইহকাম গ্রন্থে ৫/৬৬২) বলেছেন: যাকে কোনো নিশ্চিত 
নছু অথবা ইজমা' কোনো মত পযন্ত পৌঁছে দেয়, আর সে এটা জানে না 
যে, তার পূর্বে কেউ এই মতের পক্ষে বলেছে কি না, তাহলে তার উপরে এ 
দলীলের পৌঁছে দেওয়া মতের পক্ষে বলা ফরয হয়ে যায়। আর যেই এই 
দলীলের বিরোধিতা করল, সে সত্যের বিরোধিতা করল । আর যে সত্যের 
বিরোধিতা করল, সে আল্লাহর বিরোধিতা করল। আল্লাহ তা'আলা এই 
ব্যাপারে এমন কোনো শর্ত যুক্ত করেননি যে, এই মতের প্রবক্তার পূর্বে এই 
মতের পক্ষে অন্য কোনো প্রবক্তা থাকতে হবে । বরং যারা এই মত পোষণ 
করেছে, তাদের মতকে তিনি অস্বীকার করেছেন । যেহেতু তিনি কাফেরদের 
বক্তব্যকে অস্বীকার করে বলেছেন, তারা বলে, 


খা ঘা ও ৪৬০০৬৯ 


“আমরা এমন কথা পূর্বের ধর্মগ্তলোতে শুনিনি” [ছুদ: ৭] 


আর যে এই মতকে অস্বীকার করল, সে সকল তাবেঈ ও তাদের পরবর্তী 
ফকীহদের বিরোধিতা করল। কারণ যেসকল আকীদাগত মাসআলায় 
ছাহাবাগণ ফতোয়া দিয়েছেন, সেগ্তলো সবই সীমিত ও সুসাব্যস্ত, বিশ্বস্ত 
মুহাদ্দিস ও হাদীছ শাস্ত্রের আলেমদের নিকট সুবিদিত, তাহলে যেই মত 
কোনো ছাহাবী থেকে আসেনি, বরং কোনো তাবেঈ বা তার পরবর্তী কোনো 
ব্যক্তি থেকে এসেছে, তা অবশ্যই এ মাসআলায় উক্ত তাবেঈর এমন বক্তব্য 
বা মত, যা তার পূর্বে নিঃসন্দেহে কেউ বলেনি । এমনিভাবে প্রতিটি এমন 
মাসআলা, যেই মাসআলায় কোনো ছাহাবী বা তাবেঈ থেকে কোনো মত 
আসেনি, বরং পরবর্তী ফক্ীহগণ সেই মাসআলায় মত দিয়েছেন, তাহলে 
এমন ক্ষেত্রেও নিঃসন্দেহে সেই ফকীহ উক্ত মাসআলায় এমন মত দিয়েছেন, 
যা তার পূর্বে আর কেউ দেয়নি । 


ইবনুল কাইয়্টীম ই'লামুল মুওয়ান্বিঈন গ্রন্থে 8/২০৪) বলেছেন: যখন 
কোনো ব্যক্তির নিকটে ছুহীহ বুখারী ও মুসলিম অথবা যেকোনো একটি 
অথবা আল্লাহর রসূল জূল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ সম্প্কিত 
কোনো বিশ্বস্ত কিতাব বিদ্যমান থাকে, তাহলে তার জন্য কি উক্ত কিতাব 
অনুসারে ফতোয়া দেওয়া বৈধ হবে? 

এই ব্যাপারে পরবর্তী আলেমদের একদল বলেন: তার জন্য এমনটি করা 
বৈধ হবে না, যেহেতু অনেক হাদীছ রহিত হয়ে থাকতে পারে অথবা কোনো 
সাংঘষিক হতে পারে অথবা কোনো হাদীছের বিপরীতমুখী অর্থও সে বুঝতে 
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পারে, বিধায় তার জন্য এ কিতাব অনুসারে আমল করা ও ফতোয়া দেওয়া 


কোনোটাই ছুহীহ হবে না, যতক্ষণ পযন্ত সে কোনো ফিকহ ও ফতোয়া 
বিশেষজ্ঞ আলেমদের স্বরণাপন্ন না হবে। 


আরেকদল আলেম বলেছেন: তার জন্য সেই কিতাব অনুসারে আমল করা ও 
ফতোয়া দেওয়াও বৈধ আছে। যেমন ছাহাবাগণ করতেন, যখন তাদের 
নিকটে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো হাদীছ 
এসে পৌঁছত এবং তারা সেই হাদীছটি একে অপরকে জানাতেন এবং 
কোনো প্রকার বিলম্ব বা সাংঘর্ষিক হাদীছ অনুসন্ধান না করেই সেই অনুসারে 
আমল করার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতেন। তাদের কেউ কখনো এই 
কথা বলতেন না, এই হাদীছের উপরে কি অমুক অমুক আমল করেছে? 
তারা যদি কাউকে এমন কথা বলতে দেখতেন, তাহলে তাকে কঠোরভাবে 
নিষেধ করতেন। তাবেঈন এর অবস্থাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। আর এই 
বিষয়টি জররী ভিত্তিতে এমন সকলেরই জানা আছে, যাদের সামান্য 
পরিমাণও তাদের জীবন বৃত্তান্ত, মতামত ও তাদের সঙ্গে দীর্ঘ সংস্পর্শের 
অভিজ্ঞতা আছে। 


আর কালের দূরবর্তীতা ও প্রাচীনতার কারণে কোনো মত পরিত্যাগ করা ও 
সেই মতের আলোকে আমল না করা আবশ্যক হয় না। আর যদি আল্লাহর 
রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা ছুহীহ হওয়ার পরেও সেই 
অনুসারে আমল করা ছুহীহ না হয়, যতক্ষণ পযন্ত অমুক অমুক সেই 
অনুসারে আমল না করে, তাহলে অমুক অমুক এর কথা সুন্নাহ এর মানদণ্ডে 
পরিণত হবে, সুন্নাহর পরিশোধক হয়ে যাবে, সুন্নাহ অনুসারে আমল করার 
ক্ষেত্রে শর্তে পরিণত হবে । অথচ এটা চুড়ান্ত পর্যায়ের একটি বাত্বিল মত। 


দ্বারা নয়। আর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর সুন্নাহ প্রচারের 
আদেশ দিয়েছেন এবং যে তা পৌঁছে দেয় তার জন্য দু'আ করেছেন। 
তাহলে যার কাছে এই সুন্নাহ পৌঁছেছে, সে যদি অমুক ইমাম অমুক ইমাম 
আমল না করা পযন্ত সেই সুন্নাহ অনুসারে আমল না করে, তাহলে সেই 
সুন্নাহ প্রচারে কোনো উপকারিতা নেই। বরং অমুক অমুক এর মতের 
উপরেই আমলকে সীমিত করার বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে যায়। 


ই'লামুল মুওয়ান্বিঈন গ্রন্থে (৪/২১২) বলেছেন: এরপরে আমরা এমন এক 
যুগে এসে পৌঁছলাম, যখন কাউকে বলা হয়, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি এমন এমন বলেছেন । 
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তখন সে বলে: এই মত কে পোষণ করেছেন? এটা দ্বারা সে হাদীছের বক্ষে 
আঘাত করে অথবা এই মতের প্রবক্তা সম্পর্কে তার অজ্ঞতাকে উক্ত 
হাদীছের বিরুদ্ধে এবং সেই আলোকে আমল না করার পক্ষে দলীল হিসাবে 
উপস্থাপন করে। যদি সে নিজের কল্যাণ কামনা করত, তাহলে সে বুঝতে 
পারত, এমন কথা চূড়ান্ত পর্যায়ের বাত্বিল কথা । আর এমন অজ্ঞতার দ্বারা 
আল্লাহর রসূল জুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহকে প্রতিহত করা 
যায় না। এর চেয়েও নিকৃষ্ট হলো অজ্ঞ না হওয়ার ক্ষেত্রে তার অপারগতা । 
যখন সে এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, উক্ত সুন্নাহ এর বিপরীতে ইজমা* 
সাব্যস্ত হয়েছে, যা মুসলিম জামা'আতের উপরে তার কুধারণা, যেহেতু সে 
তাদেরকে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ এর 
বিরুদ্ধে এমত্য পোষণ করার দিকে সম্বন্ধ করেছে। এর চেয়েও নিকৃষ্ট বিষয় 
হলো ইজমা' এর দাবির ব্যাপারে তার অজ্ঞতামূলক অক্ষমতা, যা হাদীছের 
পক্ষের মতাদশীর মত অনুসারে আমল না করা । সুতরাং মূল কথার ফলাফল 
দাঁড়াল সুন্নাহ এর উপরে তার মূর্খতা ও অজ্ঞতাকে প্রাদান্য দেওয়ার উপরে । 
আল্লাহই একমাত্র সাহায্যকারী । 


ইসলামের কোনো ইমাম সম্পর্কে এমন কথা খুঁজে পাওয়া যাবে না, যিনি 
বলেছেন: আমরা আল্লাহর রসূল ভূল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীছের 
উপরে ততক্ষণ আমল করব না, যতক্ষণ উক্ত হাদীছের উপরে কেউ আমল 
করেছে বলে না জানব। 


তিনি কিতাবুর রূহ (২৬৪ পৃষ্ঠা) গ্রন্থে বলেছেন: তুমি কোনো মতের প্রবক্তা 
সম্পর্কে তোমার অজ্ঞতাকে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে দলীলম্বরূপ 
ব্যবহার করো না। বরং নু এর দিকে অগ্রসর হও, দুবল হয়ে যেয়ো না। 
মনে রেখো অবশ্যই এই নছেের একজন প্রবক্তা আছে, কিন্তু তোমার কাছে 
তা পৌঁছেনি। 


আলবানী সিলসিলা আছ-ছুহীহা গ্রন্থে (১৬৩ পৃষ্ঠা) বলেছেন: কোনো ফকীহ 
সংশ্লিষ্ট হাদীছের পক্ষে মত দিয়েছেন কি না, সেই বিষয়ে না জানা সেই 
হাদীছের কোনো ত্রুটি নয় এবং সেই হাদীছ অনুসারে আমল করার পথেও 
অন্তরায় নয় । কেননা না পাওয়া না থাকা প্রমাণ পারে না। 


ক্কায়দা-১০: দলীল অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব যদিও কোনো সালাফদের 


কেউ আল্লাহ তাদের ব্যাপারে সন্তষ্ট হোন) সেই দলীলের বিরোধিতা করে 
থাকে। 


দলীলের বিপক্ষে যায় এমন প্রত্যেকটি মতকেই সেই মতের প্রবক্তার দিকে 
নিক্ষেপ করতে হবে। চাই তিনি যেই হোক, এমনকি তিনি যদি খুলাফায়ে 
রাশিদীন এর অন্তর্ভুক্তও হয়ে থাকেন। আর যারা “ইলমের দিক থেকে 
তাদের চেয়ে নিন্নস্তরে তারা তো অনেক দূরে । কারণ আমাদেরকে আল্লাহ 
সুন্নাহ এর অনুসরণের আদেশ দিয়েছেন। 


ইবনুল কাইয়্টীম আছু ছুওয়াঈকুল মুরসালাহ গ্রন্থে (৩/১০৬৩) বলেছেন: 
আবদুল্লাহ বিন আব্বাস তামাত্ু হজ্জের মাসআলায় আল্লাহর রসূল ভূল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ দ্বারা দলীল পেশ করেছেন এবং স্বীয় 
সঙ্গীদেরকে এ হজ্ব পালনের আদেশ দিলেন । তখন তারা বলল: আবূ বকর 
ও উমার (স্ট) ইফরাদ হজ্জ করেছেন, তামাতু হজ্জ করেননি । পরে যখন 
তারা এই বিষয়টি নিয়ে বেশি করে বলাবলি করতে লাগল, তিনি বললেন: 
আমার ভয় হয়, তোমাদের উপরে কখনো আসমান থেকে পাথর বর্ণ হয়। 
আমি তোমাদেরকে বলছি: আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন। আর তোমরা বলছ: আবূ বকর ও উমার বলেছেন। 


আব্দুল্লাহ ইবনু উমারকে তামাতু হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তা 
পালন করার অনুমতি দিলেন। তখন তাকে বলা হলো: আপনার পিতা এই 
হজ্জ করতে নিষেধ করেছেন। তখন তিনি বললেন, আমার পিতার বক্তব্য 
তোমরা যেমনটি মনে করছ, তেমন না। এরপরেও যখন তারা এই কথা 
বেশি করে বলতে লাগল। তিনি বললেন: আল্লাহর রসূলের বক্তব্য 
তোমাদের জন্য অনুকরণের অধিক যোগ্য নাকি উমারের বক্তব্য? 


তিনি ই'লামুল মুওয়ান্বিঈন গ্রন্থে (১/২৩) বলেছেন: যখনই তিনি (অর্থাৎ 
ইমাম আহমাদ) কোনো নছছু দেখতেন, সেই নছের আলোকে ফতোয়া 
দিতেন, এই মতের বিপরীত মত কোনটি এবং কে এই মতের বিরোধিতা 
করেছেন, তা তিনি দেখতেন না। সে যেই হোক না কেন। এই জন্যেই তিনি 
বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়া স্ত্রীর ব্যাপারে ফাত্বিমা বিনতু ক্কায়েসের হাদীছের কারণে 
উমারের মতানৈক্যের দিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি, জুনুবী (যার উপরে গোসল 
ফরয হয়েছে) ব্যক্তির তায়াম্মুম আবশ্যক হওয়ার মাসআলায় আম্মার বিন 
ইয়াসিরের হাদীছের কারণে উমারের মতানৈক্যের দিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি । 
মুহরিম ব্যক্তি ইহরাম বাধার পৃবেই ব্যবহার করেছেন এমন সুগন্ধি ব্যবহার 


৭৭ 
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অব্যাহত রাখার মাসআলায় আয়িশার হাদীছ ছুহীহ হওয়ার কারণে উমারের 
মতানৈক্যের দিকে ভ্রক্ষেপ করেননি, মুসলিমকে কাফেরের সম্পত্তির 
উত্তরাধিকারী বানানোর ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে উত্তরসূরী হওয়াকে নিষিদ্ধকারী 
হাদীছ এর কারণে মু'আয ও মু'আবীয়ার বক্তব্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি, 
আবার মুদ্রার বিনিময় এর ব্যবসায় ইবনু আব্বাসের বক্তব্যের দিকেও 
ভ্রক্ষেপ করেননি, তার মতের বিপরীত হাদীছ ছুহীহ হওয়ার কারণে এবং 
এমনিভাবে গাধার গোশত বৈধ হওয়ার পক্ষেও তার মতের দিকে ভ্রুক্ষেপ 
করেননি । এমন দৃষ্টান্ত প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান । 


ক্বায়দা-১১: দলীল পরিত্যাগ করা বৈধ নয় যদিও মানুষ সেই দলীলের 
বিপরীত আমল করে। 


ইবনুল কাইয়্টাম ই'লামুল মুওয়ান্বিঈন গ্রন্থে (২/৩৯৫) বলেছেন: যদি সুন্নাহ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ অকার্যকর হয়ে পড়বে । সুন্নাহ এর 
রীতিগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, সুন্নাহ এর নিদর্শনগুলো মুছে যাবে। কত 
আমল আছে, যেগুলো যুগের পরিবর্তনে স্পষ্ট সুন্নাহ এর বিপরীতে প্রচলিত 
হয়ে এখন পযন্ত বিদ্যমান। প্রতিটি মুহুর্তেই একেকটি সুন্নাহ পরিত্যাগ করে 
তার বিপরীত আমল চর্চা করা হচ্ছে। যেই নীতির উপর আমল ধারাবাহিকতা 
লাভ করছে, তুমি সামান্য পরিমাণ এমন কিছু সুন্নাহ পাবে, যেগুলোর উপরে 
অবহেলা করে আমল করা হয়। তুমি অবহেলাকৃত ও যেগুলো সামষ্টিক 
বিচাবে কাকরী করা হয় না, এমন সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরো। সে যদি সেই 
অনুসারে আমল করে, তাহলে মানুষ বলবে, সুন্নাহটি পরিত্যাগ করা হয়েছে। 
ছুহীহ সুন্নাহ এর বিপরীতে যত আমল আছে, কোনোটিই বর্ণনাভিত্তিক নয়, 
বরং এগুলো সবই ইজতেহাদী । আর ইজতেহাদ যখনই সুন্নাহ এর বিপরীতে 
যাবে, তখনই তা প্রত্যাখ্যাত হবে। 


ইবনু হাযম আল-মুহাল্লা গ্রন্থে (৫/৬৬১) বলেছেন: শায হলো সত্যের 
বিরোধিতা করা। তাই যে ব্যক্তি কোনো মাসআলায় সত্যের বিরোধীতা 
করল, সে উক্ত মাসআলায় শায। চাই তারা পুরো পৃথিবীবাসী হোক অথবা 
পৃথিবীবাসীর আর্শিকই হোক । আর জামা'আত ও সঠিক দল হলো যারা 
হকের অনুসারী, যদিও তাদের সংখ্যা পৃথিবীতে একজনই হোক না কেন, 
সেই একটি জামা'আত, সেই একটি দল । আবু বকর আর খাদীজা ₹- যখন 
ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তখন তারা দুইজনেই একটি জামা'আত ছিলেন, 
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আর তারা উভয়ে ও রসূল জূল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর 
সকলেই শায ও বিচ্ছিন্ন মতের অনুসারী ছিল। 


ক্বায়দা-১২: দলীল কখনো বিবেক-বুদ্ধির সাংঘর্ষিক হয় না । বরং বিবেক- 
বুদ্ধি দলীলের উপর কোনো অভিযোগ না করেই দলীলকে স্বীকার করবে। 


আলী বিন আবু ত্বালিব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
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“যদি দীন যুক্তি মেনে চলত, তাহলে মোজার উপরের অংশের চেয়ে নিম্নের 
অংশ মাসাহ করাটাই অধিক উত্তম হতো। অথচ আমি আল্লাহর রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর দুই মোজার উপরের অংশে মাসাহ 
করতে দেখেছি” । হাদীছটি আবূ দাউদ (১৬২ নং হাদীছে) বর্ণনা করেছেন । 
এটা ছুহীহ হাদীছ। 


ছাম'আনী ছবাওনুল মানত্বিক গ্রন্থে (১৬৬ নং পৃষ্ঠা) বলেছেন: আহলুল হক বা 
হকের অনুসারীগণ কিতাব ও সুন্নাহকে তাদের মানদণ্ড বানিয়েছেন। দীনকে 
তারা সেখান থেকেই অনুসন্ধান করে । তাদের বিবেক ও আবেগ থেকে যা 
উৎসারিত হয়েছে, সেগুলোকে তারা কিতাব ও সুন্নাহ এর কষ্টিপাথরে যাচাই 
করে। যদি সেই সিদ্ধান্তকে তারা উভয়টির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে নিশ্চিত হয়, 
তখন তারা সেই সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করে এবং মহান আল্লাহ তাআলার 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, যেহেতু তিনিই তাদেরকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার 
শক্তি দান করেছেন এবং সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাওফীক দিয়েছেন । আর 
যদি তারা সেই সিদ্ধান্তকে উভয়টির বিপরীত দেখে, তাহলে তারা নিজেদের 
সিদ্ধান্তকে পরিহার করে এবং কুরআন-সুন্নাহর দিকে অগ্রসর হন, নিজেদের 
ভুল ধারণা দূর করেন। কারণ কুরআন-সুন্নাহ একমাত্র সত্যের দিশারী । আর 
মানুষের মত কখনো সত্য হতে পারে আবার কখনো মিথ্যা হতে পারে । 


তিনি (১৭৫ নং পৃষ্ঠা) আরো বলেছেন: আর আহলুস সুন্নাহ _ আল্লাহ 

তাদেরকে নিরাপদে রাখুন _ সবর্দা কিতাব ও সুন্নাহ এর স্পষ্ট বক্তব্যকেই 

গ্রহণ করে। সেই মতের পক্ষে তারা স্পষ্ট প্রমাণাদি ও ছহীহ দলীল 

উপস্থাপন করে, যেভাবে শরী“আত তাদেরকে অনুমতি দিয়েছে। যেভাবে 

বর্ণনা এসেছে, তারা আল্লাহর ছ্বিফাতসমূহে এবং দীনের অন্যান্য 
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বিষয়াবলিতে নিজেদের মতকে সংযোজিত করে না, আর এই পথের 
উপরেই তারা তাদের সালাফগণকে পেয়েছে। 


শানকীত্বী মুযাক্কিরাতু উদ্ছুলিল ফিকহ গ্রন্থে (১২৫ নং পৃষ্ঠা) বলেছেন: 
মুসলিম ব্যক্তির উপরে ওয়াজিব হলো নবী ভূল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
থেকে ছহীহ সনদে সাব্যস্ত হয়েছে এমন প্রতিটি বিষয়কে গ্রহণ করা। এই 
কথা তাকে জেনে নিতে হবে যে, যদি নাবী ভুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
থেকে সাব্যস্ত বিষয়ের অনুকরণ করেও হেদায়েত ও মুক্তি তার অর্জিত না 
হয়, তবে সেই মুক্তি আর হেদায়েত তার মুর্খতা ও দুশ্চিন্তার সাগরে 
দিশেহারা বিবেক এর বিচারের আলোকে কখনো অর্জিত হবে না। 


ক্ায়দা-১৩: যেই বিধানগুলো দলীলের মধ্যে সাধারণভাবে কোনো শর্ত 
ছাড়াই বর্ণিত হয়েছে সেই বিধানগ্লোকে সীমাবদ্ধ করা যাবে না । 


শায়খুল ইসলাম মাজমু" ফাতাওয়া গ্রন্থে (১৯/২৩৬) বলেছেন: বিধায় আল্লাহ 
যেসকল বস্তর নাম সাধারণভাবে বর্ণনা করেছেন এবং সেই বন্তৃগুলোর সঙ্গে 
আদেশ, নিষেধ ও হালাল, হারামসহ যেই বিধিমালা সংযুক্ত করেছেন, সেই 
বিধিগুলোর ব্যাপারে কারোর এই অধিকার নেই যে, সে আল্লাহ ও তাঁর 
রসূলের পক্ষ থেকে কোনো নিদেশনা ছাড়াই সেগুলোকে সীমাবদ্ধ বা নিদিষ্ট 
করে। এর মধ্যে অন্যতম হলো পানির নাম কুরআন ও সুন্নাহে সাধারণভাবে 
বণনা করা হয়েছে এবং নাবী ভুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটাকে পবিত্র 
ও অপবিত্র এভাবে দুই ভাগে ভাগ করেননি, বিধায় এমন বিভক্তিকরণ 
কুরআন সুন্নাহ এর বিপরীত। এর আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো হায়েয এর নাম, 
যেই নামের সঙ্গে আল্লাহ অনেকগুলো বিধি কুরআন ও সুন্নাহে সংযুক্ত 
করেছেন, কিন্তু এর কোনো সবেচ্চি বা সবনিম্ন সীমা নির্ধারণ করে দেননি, 
এবং দুই হায়েষের মধ্যবর্তী কোনো পবিত্রতার সময়কাল এর কথাও বর্ণনা 
করেননি যদিও উম্মত এই বিষয়ে ব্যাপকভাবে দুর্যোগের শিকার হয়ে থাকে 
এবং এই বিষয়টি উল্লেখ করা তাদের চাহিদার দাবি ছিল। 


এরপরে (২৪৩ পৃষ্ঠা) তিনি বলেছেন: আল্লাহ ও তাঁর রসূল কুছুর ও ছিয়াম 
না রাখা সফরের সাথে সংযুক্ত করেছেন এবং এই সফরকে কোনো দুরত্বের 
সঙ্গে সীমাবদ্ধ করে দেননি । আর দীর্ঘ আর অল্প দূরত্বের মাঝে কোনো 
তফাৎ নেই। যদি সফরের কোনো নিদিষ্ট দূরত্ব থাকত, তাহলে আল্লাহ ও 
তাঁর রসূল অবশ্যই তা বর্ণনা করতেন। অভিধানেও এর কোনো দূরত্বের 
কথা উল্লেখ নেই। তাই ভাষাবিদগণ যেটাকে সফর বলবেন, সেটাই সফর 
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